পাচশত পঞ্চাশ বছর আগে একজন মানুষ প্ৰচেষ্টা 
নিয়েছিলেন পুরো পৃথিবীর সম্রাট হওয়ার ৷ 
নির্বঞ্াট এই মানুষটির ছিল কিছু গবাদি আর 
সেসব প্রতিপালনের জন্য মধ্য এশিয়ায় কিছু 
জমিজমা | আলেকজান্ডারের মত যেমন কোন 
রাজার পুত্র তিনি ছিলেন না তেমনি ছিলেন না 
চেঙ্গিস খানের মত কোন গোত্র প্রধানের 
উত্তরাধিকারী | তারপরও তিনি একের পর এক 
পরাজিত করেছিলেন অর্ধেক পৃথিবীর সেনাদের | 
তার সৃষ্ট পথে দুই মহাদেশের ব্যবসায়ীরা 
কাফেলা নিয়ে চলত | হাতে এসেছিল সাম্রাজ্যের 
ধনসম্পদ আর সেসব তিনি ব্যয় করেছেন যখন 
যেমনটা করতে চেয়েছেন। তিনি কি চেষ্টা 
করেছিলেন তা বুঝতে আমাদের তাকাতে হবে 
কিভাবে তিনি বেঁচেছিলেন। আর তা করতে 
ইউরোপীয় ইতিহাসকে আমাদের এক পাশে 
সরিয়ে রাখতে হবে ৷ আধুনিক সভ্যতা এবং এর 
ংস্কার থেকে আমাদের চোখ ফিরিয়ে রাখতে 
* হবে। তাকে দেখতে হবে তার সঙ্গে চলা তার 
অনুসারীদের দৃষ্টিতে | আমরা তাকে ডাকি তৈমুর 


লং ACA | 
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মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক যায়নুদ্দিন 
সানীর জন্ম ২৫ এপ্রিল ১৯৭০, রাজশাহীতে | 
স্কুল জীবনে যুক্ত ছিলেন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে । 
তারপর দীর্ঘ বিরতি । ২০১২-১৩তে স্কুল 
জীবনের স্মৃতির তাড়না থেকেই লেখালেখির 
শুরু | প্রথমে বগে এরপরে আমাদের সময় ডট 
কম পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখতে লিখতে 
গল্পের ভুবনে প্রবেশ | বিভিন্ন পত্রিকায় ইতোমধ্যে 
অনেকগুলো ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে। 
খ্যাতনামা উপন্যাসিক ও ছোট গল্পকার মঈনুল 
আহসান সাবেরের অনুপ্রেরণায় ২০১৪র 
বইমেলায় দিব্যপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত হয় 
হ্যারন্ড ল্যাম্বের “চেঙ্গিস খান- দ্য এম্পেরর অফ 
অল মেন'-এর বাংলা অনুবাদ । সেই সঙ্গে অনন্যা 
থেকে প্রকাশিত হয় তার প্রথম গল্পগ্রন্থ 'স্বপ্নপ্রণয় 
প্রকল্প' | বাবা নাজিমুদ্দিন আহমাদ এবং মা 
মেহেরুন্নেসা | পাচ ভাইবোনের মাঝে তিনি 
দ্বিতীয় । চাকুরী সূত্রে বর্তমানে তিনি স্ত্ৰী এবং দুই 
পুত্রসহ রংপুরে বসবাস করছেন | 
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ভূমিকা 


rh 


প্রচেষ্টা 


পাঁচশত পঞ্চাশ বছর আগের একজন মানুষ নিজেকে পুরো পৃথিবীর শাসক 
বানানোর চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তার প্রতিটি প্রচেষ্টা়ই সফল হয়েছিলেন। 
আমরা তাকে ডাকি তৈমুর লং বলে। 

শুরুতে দারুণ তিনি ছিলেন একজন নিপাট ভদ্রলোক আর নির্বঞ্জাট একজন 
মানুষ । কিছু গবাদি আর কিছু জমির মালিক। তবে সেই ভূমি ছিল মধ্য এশিয়ার 
বিজয়ী তৈরির প্রজননস্থল। আলেকজান্ডারের মতো তিনি কোনো রাজার পুত্রও 
ছিলেন না কিংবা ছিলেন না চেঙ্গিস খানের মতো কোনো গোত্র প্রধানের 
উত্তরাধিকারী । বিজয়ী আলেকজান্ডারের সঙ্গে ছিল তার জনগণ অর্থাৎ 
মেসিডনীয়রা। আর চেঙ্গিস খানের সঙ্গে ছিল মোঙ্গলরা । কিন্তু তৈমুর লং সংগ্রহ 
করে একত্রিত করেছিলেন তার প্রজা | 

একের পর এক তিনি পরাস্ত করেছিলেন অর্ধেক পৃথিবীরও বেশি এলাকার 
সেনাবাহিনীকে ৷ শহরগুলোকে তিনি তছনছ করে দিয়েছিলেন, আর এরপর নিজের 
ইচ্ছামতো তিনি আবার তা গড়েছিলেন। তার সৃষ্ট পথে দুই মহাদেশের 
ব্যবসায়ীদের কাফেলা চলাচল করত। তিনি প্রচুর সাম্রাজ্যের ধন-সম্পদ আহরণ 
করেছিলেন আর সেসব তিনি নিজের ইচ্ছেমতো খরচ করেছিলেন। এক মাসের 
মধ্যে তিনি পর্বতের চূড়ায় দারুণ এক প্রমোদ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। একজন 
করেছিলেন, “বিশ্বের যেকোনো অপ্রিয় জিনিসকে ভেঙে, আবার তা নিজের মনের 
মতো করে গড়ে নিতে ।’ 

তিনি ছিলেন তৈমুর লং, আর আজ পর্যন্ত তিনি শুধুই তৈমুর লং হিসেবেই 
আমাদের কাছে পরিচিত। আমাদের সাধারণ ইতিহাসে Via সাম্ৰাজ্যকে তৈমুর 
লং-এর সাম্নাজ্য হিসেবেই বলা হয়। যদিও পাচ শতকের আমাদের পূর্বপুরুষরা 
এই সাম্রাজ্যকে তাতার সাম্রাজ্য হিসেবে বলতেন। সাধারণভাবে তাকে তারা 
একজন প্রভাবশালী আর নির্দয় চরিত্র হিসেবে জানতেন যিনি ইউরোপের দরজা 
পেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন স্বর্ণালী তাবুতে আর মানুষের খুলি দিয়ে তৈরি করা 
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এশিয়া তাকে আরও ভালোভাবে জানত-এর গৰ্ব আর এর দুঃখ হিসেবে। 
এখানে তার “gal বলত তিনি ছিলেন দুৰ্দান্ত এক ধূসর নেকড়ে। যার কাজ ছিল 
পৃথিবীকে খাবলে খাওয়া । আর তার অনুসারীরা তাকে ডাকত ‘সিংহ’ আর 
‘বিজয়ী’ বলে। 

দৃষ্টিহীন মিল্টন, তৈমুর লং-এর কথা কল্পনায় এনেই বোধহয়, তাঁর শয়তান 
চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন ৷ আর সে কারণেই যে শয়তান চরিত্রটি তিনি সৃষ্টি করেন 
তা ছিল বেশ জমকালো | 

কবির এই কল্পনার ব্যাপারে ইতিহাসবিদরাও নীরব ছিলেন। তৈমুর লংকে 
সহজেই কোনো প্রকরণভূক্ত যায় ati তিনি কোনো সাম্রাজ্যের অংশ ছিলেন 
না-তিনি সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিলেন। ত্যান্টিলা যেমনটা করছিল তেমনভাবে 
তিনি বর্বরদের মতো রোম আক্রমণ করেননি | বরং মরুভূমিতে, শত প্রতিকূলতার 
মাঝে, তিনি নিজের জন্য নিজেই একটি রোম সৃষ্টি করেছিলেন ৷ তিনি নিজের জন্য 
সিংহাসন বানিয়েছিলেন কিন্তু জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছিলেন ঘোড়ার 
স্যাডলের ওপর | আর যখন তিনি কিছু তৈরি করতেন, সেখানে থাকত না পুরনো 
কোনো স্থাপত্যের আদল | তার তৈরি করা স্থাপত্য হতো একেবারে নতুন আর 
সেখানে থাকত তার নিজের পছন্দের ছাপ। দামেস্ক শহর জ্বালিয়ে দেয়ার আগে 
সেখানে দেখা গন্বুজের এক স্থাপত্য তিনি পুনরায় তৈরি করেছিলেন, খাড়া ঢালের 
এক পাহাড়ের চূড়ায়। তৈমুর লং-এর সৃষ্ট এই গম্বুজ পরবর্তীতে রাশিয়ার 
স্থাপত্যের বিশেষত্ব হয়ে ওঠে । তাজমহলের সুউচ্চ গম্বজও তীর সেই কীর্তির 
আদলেই সৃষ্ট ৷ তাজমহলও একজন মোগলেরই তৈরি তারই এক উত্তরপুরুষ। 

ইতিহাস তার সময়ের ইউরোপকে নিয়ে খুব ভালোভাবেই আলোচনা 
করেছে। আজ আমরা জানি ভেনিসে তখন চলছিল দশজন সভাসদের দাপট আর 
দান্তেও মৃত্যুর এক প্রজন্ম পরে, রেঞ্জ কীভাবে সে সময়ের মুসোলিনি হয়ে 
উঠেছিল । পেত্রার্ক তখন লিখে চলছিলেন আর ফ্রাঙ্গ টেনে চলছিল এক শত 
বছরের যুদ্ধের মোলায়েম ক্ষণ। অর্লেনীয় আর বুরগুন্ডিয়রা তখন প্যারিসের অর্ধ 
উন্মাদ ষষ্ঠ চার্লসের খুনি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। ইউরোপ তখন ছিল তরুণ | 
মধ্যযুগের অন্ধকার ঠেলে কেবল জেগে উঠছে। রেনেসাঁর আলো তখনো পুরোপুরি 
উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠেনি ৷ 

ইউরোপ তখন আরাম আর সভ্যতার জন্য তাকাত প্রাচ্যের দিকে । আরো 
তাকাত লিনেন, বুকরাম (শক্ত লিনেন) আর মসলার জন্য । Pre, লোহা আর চীনা 
পাত্রের জন্য । রুপা, সোনা আর দামি সব পাথর আসত পূর্ব থেকে | আর এই স্থল 
বাণিজ্যের হাত ধরে ভেনিস আর জেনোয়া সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। স্পেনের কর্ডোভা 
আর সেভিল তৈরি হয় আরবদের হাতে | আরো তৈরি হয় গ্রানাডার প্রাসাদণ্ডলো | 
কনস্ট্যানন্টিনোপলও ছিলেন অর্ধেক প্রাচ্টীয় ৷ 
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আজও ট্রান্স সাইবেরিয়ান এক জংশনের কাছে একটা খোদাই করা পাথর 
আছে। যার একদিকে খোদাই করা আছে ‘ইউরোপ’ আর অন্যদিকে “এশিয়া” । 
সময়টা তৈমুর লং-এর সময় হলে এই পাথরটি আরো পঞ্চাশ অক্ষাংশ পশ্চিমে 
প্রায় ভেনিসের উপকণ্ঠে হতো। ইউরোপ হতো এশিয়ার একটি প্রভিন্সের মতো | 
আরো প্রভিঙ্গও হতো এমন যেখানে ব্যারন আর শেরিফ শাসিত শহরগুলো হতো 
ছোট লোকালয়ের মতো। ইতিহাসবিদদের মতে তাদের জীবন হতো দুঃখ আর 
দুর্দশার কাহিনী । 

সেই শতকের ইউরোপের দৃশ্যপট সম্পর্কে আমরা জানি। কিন্তু যিনি সেই 
জানি না। সেইসব ইউরোপীয়দের কাছে তৈমুর লং-এর চমৎকারিত্ব ছিল অপার্থিব 
আর ক্ষমতা ছিল দানবীয়। যখন তিনি তাদের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতেন তখন তাদের 
রাজারা তাদের দূত আর পত্র পাঠাত, “তাতারদের সম্রাট মহান তাম্ুরলান' এই 
সম্বোধন করে। 

প্রুসিয়ান নাইটদের সঙ্গে নিজের এলাকার বাইরে যেয়ে যুদ্ধ করা ইংল্যান্ডের 
চতুর্থ হেনরি এই অজানা অধিপতিকে তার জয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন । 
ফ্রান্সের রাজা ষষ্ঠ চার্লস প্রশংসা বাণী পাঠিয়েছিলেন, “মহান বিজয়ী রাজপুত্র 
তিমুর'। আর ধূর্ত জেনোয়াবাসী কনস্ট্যান্টিনোপলের বাইরে তার পতাকা 
উত্তোলিত করেছিল | আর গ্রিক সম্রাট ম্যানুয়েল তার কাছে আবেদন করেছিলেন 
সাহায্যের | ক্যাস্টাইলের রাজার আশীর্বাদে শাসক ডন হেনরি, তৈমুর লং-এর 
কাছে দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন সাহসী নাইট র দে গঞ্জালেজ ক্ল্যাভিজোকে ৷ 
আর ক্ল্যাভিজো এই বিজয়ীকে অনুসরণ করে সমরখন্দে যান। ফিরে এসে তৈমুর 
লং সম্পর্কে নিজের মতো করে প্রতিবেদন দেন-- 

“সমরখন্দের অধিপতি তৈমুর লং মোঙ্গলদের আর ভারতের সব এলাকা দখল 
করে নেয়ার পরে, সূর্যের দেশও দখল করে নেয়। দারুণ এক শাসকের লক্ষণ | 
খারেস্মীয়দের এলাকা দখল করে তাদেরকে নিজেদের অনুগত করেছিলেন। 
পারস্য এবং মধ্যপ্রাচ্যের পুরো এলাকা, তাব্রজের পুরো সাম্রাজ্য আর সুলতানের 
শহর, পুরোটাই তার অধীনে চলে আসে | দুয়ারের দেশের সঙ্গে সঙ্গে সিক্কের দেশ 
জয় করার পরে। লেসসহ আর্মেনিয়া আর এরযেরাম, কুর্দিদের ভূমি, ভারতের 
অধিপতির সঙ্গে যুদ্ধ করে তার এক বিশাল এলাকা নিজের দখলে নিয়ে আসেন। 
এছাড়াও ধ্বংস করেন দামাস্কাস শহর। আলেপ্পো, ব্যাবিলন আর বাগদাদ 
শহরকেও সংকীর্ণ করে দেন। আরো অনেক দেশ আর তাদের অধিপতিদের 
পরাজিত করেন। তুর্কি বায়েজিদের (তিনিও মহান যোদ্ধাদের মধ্যে একজন 
বন্দি করেন ৷ 
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ক্ল্যাভিজো এভাবেই বলে গেছেন। তিনি তৈমুর লং-এর সামনে তার 
সমরখন্দের রাজসভায় দীড়িয়েছিলেন। সেখানে তিনি পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের 
এবং চীনের রাষ্ট্রদূতদেরকে | তিনি নিজে সেখানে গিয়েছিলেন স্ৰ্যাঙ্কের একজন 
দূত হয়ে। তীর সঙ্গে ভদ্রোচিত আচরণ করা হয়েছিল কারণ, “সবচেয়ে ছোট 
মাছটিরও সমুদ্ৰে তার নিজস্ব জায়গা আছে।' 

ইউরোপীয় সম্রাটদের সারিতে তৈমুর লংকে কোনো স্থান দেয়া হয়নি। 
ইতিহাসের পাতায় তিনি কেবল ভীতির উদ্রেক করেছিলেন। কিন্তু এশিয়ার 
মানুষের কাছে তিনি এখনো “স্ম্রাট' | 

পাচ শতাব্দী পরে আজ আমাদের কাছে স্পষ্ট যে তিনিই ছিলেন মহান 
বিজয়ীদের মধ্যে শেষজন। নেপোলিয়ান আর বিসমার্ক-এর ক্ষুদ্র অবস্থান হলেও 
তা অক্ষত। তাদের সম্পর্কে আমরা বিস্তারিতভাবে জানি। কিন্ত এদের একজন 
মারা যান এক ব্যর্থতার কারণে । আর অন্যজন একটি রাজত্বের রাজনৈতিক 
নেতৃত্ব পেয়েই আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে যান। তৈমুর লং একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করেন। তার পরিচালিত প্রতিটি yas তিনি জয়ী হন। শেষ যে শক্তি তার 
তিনি যারা যান। 

তিনি কী চেষ্টা করেছিলেন, তা বুঝতে আমাদের তাকাতে হবে কীভাবে তিনি 
বেঁচে ছিলেন। আর তা করতে ইউরোপীয় ইতিহাসকে আমাদের এক পাশে সরিয়ে 
রাখতে হবে আর আধুনিক সভ্যতা এবং এর সঙ্গে মিশে থাকা কুসংস্কার থেকে 
আমাদের চোখ ফিরিয়ে রাখতে হবে | তৈমুর লংকে দেখতে হবে তার সঙ্গে চলা 
তার অনুসারীদের দৃষ্টিতে । 

যেমনটা ক্ল্যাভিজো করেছিলেন ৷ আমাদের অবশ্যই তার সৃষ্ট আতঙ্কের পর্দা 
ভেদ করতে হবে আর মানুষের খুলি দিয়ে তৈরি মিনারকে পেরিয়ে যেতে হবে । 
কনস্ট্যান্টিনোপল পার হতে হবে। সমুদ্র পেরিয়ে যেতে হবে এশিয়ায় । সেখানে 
যেতে হবে সূর্যের দেশের রাজপথ বরাবর, যেতে হবে সমরখন্দের পথে। 
আমাদের এই স্মাটের সময়টা ১৩৩৫ | আর স্থানটি হচ্ছে একটি নদী । 
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> 
নদীর ওপারে 


সজ্জন নাইট ক্ল্যাভিজো বলেছিলেন, ‘স্বৰ্গ থেকে যে চারটি নদী প্রবাহিত এটি তার 
একটি | আর এই দেশটা খুব উজ্জ্বল আর সুন্দর | 

মাথার ওপরে রয়েছে মেঘমুক্ত আকাশ । দূরে দেখা যাচ্ছে নীল পর্বতমালা । 
সেগুলো উঠে গেছে ওপরের তুষার শৃঙ্গের দিকে। সেই চূড়ার নাম রাজসিক 
সলোমন | পর্বতের ঢাল ঢাকা তৃণভূমিতে ঢাকা। নদীগুলো নিচের দিকে বয়ে 
চলেছে। সেগুলোতে এখনও রয়েছে শৃঙ্গের শীতলতা | এই উঁচুভূমিতে ভেড়াগুলো 
চড়ে বেড়ায়। অলস VF ঘোড়ায় চড়া রাখাল সেগুলোর দিকে নজর রাখে। 
গরুগুলো আরেকটু নিচে, গ্রামের খুব কাছে জটলা করে আছে। সেখানে ঘাসগুলো 
একটু বড় বড়। 

নদীটি লাইমস্টোনের মাঝ দিয়ে এঁকেবেকে বয়ে গেছে। আরো ধীর লয়ে 
এগিয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে লম্বা এক উপত্যকায় | জায়গাটা ঘন মালবেরি জঙ্গল 
আর ঘন আঙুর ক্ষেতের জন্য অন্ধকার | এর থেকে শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে এগিয়ে 
গেছে ধান আর বার্লির ক্ষেতের ভেতর দিয়ে । চলমান চাকতি দিয়ে সেঁচের খালে 
প্রতিনিয়ত ধীরে ধীরে পানি তোলা হচ্ছে। 

তাঁরা এই নদীকে বলে আমু। স্মরণাতীতকাল থেকে এই নদী ইরান আর 
তুরানের মাঝে সীমান্ত হয়ে আছে। সীমান্ত হয়ে আছে উত্তর আর দক্ষিণের 
মাঝেও | দক্ষিণে আছে খোরাসান বা সূর্যের দেশ। এখানে ইরানিরা পার্সিতে কথা 
বলে আর জমি চাষাবাদ করে। তারা ছিলেন মাথায় পাগড়ি পরা, ভদ্র আর পুরনো 
এশিয়ার ভিখারি ৷ 

আর উত্তরে, তুরান। এর গভীর এলাকা থেকে বেরিয়ে আসত উপজাতিরা | 
এরা গবাদি প্রতিপালন করা আর ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো জাতি | এদের বলা হয় 
শিরন্ত্রাণ পরা মানুষ | নদী ছাড়া তাদের মাঝে আর কোনো সীমান্ত ছিল না। নদীর 
উত্তরের এলাকাকে বলা হতো “মা-ভারান-নাহর' বা “নদীর ওপারে'। 

যে পর্যটক সেই নদী পেরিয়ে সমরখন্দ গিয়েছিলেন, তার নাম হিথার। তিনি 
সরু খাল আর ঘন ওক জঙ্গল পেরিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। উপস্থিত হন ছয় শত 
ফুট উঁচু স্যান্ড স্টোন ঘেরা আরেক উপত্যকার প্রবেশদ্বারে। এখানে আওয়াজ 
করলে তা প্রতিধ্বনি করে তাকে ভেঙাত। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন লালচে পরিবেশকে 
তারা নাম দিয়েছিল ‘লৌহদ্বার' । এখান দিয়ে দুইটির বেশি ভারবাহী উট 
পাশাপাশি পেরোতে পারত A | কালো চেহারার এই মানুষগুলো অস্ত্র হাতে সামনে 
ঝুঁকে থাকত আর তাকিয়ে দেখতো পর্যটকদের দিকে | 

মানুষগুলো ছিল দীর্ঘাকৃতির । চওড়া চিবুক পর্যন্ত ঝুলে থাকত পাতলা গোঁফ ৷ 
তারা কথা বলত ধীরে ধীরে, শব্দগুলোকে টেনে টেনে আনত ৷ তাদের GROTH 
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চেইন দিয়ে পোশাকের সঙ্গে লাগানো থাকত । তাদের শিরন্ত্রাণে শোভা পেত 
ঘোড়ার লেজ। এরা ছিল তাতারদের প্রহরী | 

লৌহদ্বার পেরিয়ে প্রথম ক্যারাভানটি ছিল “সারাই'। দারুণ উর্বরা একটি 
এলাকা | সঙ্গে রয়েছে তার নিজের ছোট্ট একটি নদী। চারদিক পাহাড় দিয়ে 
ঘেরা। তারা এর নাম দিয়েছিল সবুজ শহর। এর চারপাশ ঘিরে ছিল পানিতে পূর্ণ 
পরিখা ৷ ডুমুর আর জ্যাপ্রিকট গাছের ফাক দিয়ে দেখা যেত সুউচ্চ সব গম্বজ। 
চোখা সব মিনারগুলো পাহারার জন্যও ব্যবহার হতো। 

এই সবুজ শহরেই জন্ম তৈমুর লং-এর আর শহরটি সে খুব ভালোবাসত ৷ 
তার বাড়িটি ছিল কাঠ আর শুকনো কাদার তৈরি | বাড়িটির চারপাশে ছিল দেয়াল 
ঘেরা উঠোন। সেই উঠোনে ছিল একটি বাগান। বাড়িটির ছিল সমতল এক ছাদ ৷ 
প্রাচীর ঘেরা। সেখান একজন বালক শুয়ে থাকলে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। 
আর সেখানে ওভাবে শুয়ে সে সন্ধ্যায় শুনতে পেত মুয়াজ্জিনের আজান। ভেড়া 
আর গরুর পালকে তখন মাঠ থেকে ফিরিয়ে আনা হতো ৷ 

এখানেও জ্বলজ্বলে Presa আলখেল্লা পরে দাড়িওয়ালা লোকেরা আসত | 
ঘুমানোর কম্বল বিছিয়ে কাফেলা আর সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে কথা বলত | সেই 
সব কথাই ছিল যুদ্ধ নিয়ে। কারণ সবুজ শহরটির ওপর তখন যুদ্ধের ছায়া 
ঘনাচ্ছে। 

তৈমুর লং প্রায়ই একটি কথা শুনত, “একজন মানুষের রাস্তা কেবল একটাই ৷ 

এসব ব্যাপার নিয়ে আর কোরআনের গম্ভীর সব পদাবলি নিয়েও সে ভাবত 
না। বয়োবৃদ্ধ মানুষদের কথাই সেখানে ছিল আইন। কিন্তু বালকটির পছন্দ ছিল 
তাদের THO | ভাবতো, কতোনা ক্ষুরধার হবে সেগুলো! আর ভাবত বর্শার 
ভেঙে যাওয়া ফলাটার কী মানে? 
খ্যাকশিয়াল। উপত্যকায় পাথর দিয়ে বানানো নিজের দুর্গে রেখে দিত নিজেদের 
ট্রফিগুলো। এখানে তীরা খেলত যুদ্ধ যুদ্ধ। আর ওদিকে তাদের কুকুরগুলো ঘুমাত 
আর ঘোড়াগুলো ঘাস খেয়ে চড়ে বেড়াত। তৈমুর লং ছিল তাদের নেতা । আর 
এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় তার সঙ্গে মাত্র তিন-চারজনের বেশি সঙ্গী থাকত না। 

এই খেলায় সে ছিল খুবই কার্যকরী আর কখনো হাসত না। যদিও তার 
ঘোড়া অন্যদের মতো অতটা ভালো ছিল না, তারপরও সে ছিল তার দলের মধ্যে 
সবচেয়ে ভালো ঘোড়সাওয়ার | একটু বড় হওয়ার পর যখন তাদের শিকার করার 
জন্য তরোয়াল দেয়া হলো, তখন সেই অস্ত্র দিয়ে সে খুব সহজেই নিজের নেতৃত্ব 
প্রতিষ্ঠা করে ফেলল ৷ 

সম্ভবত তার এই নিষ্ঠার পেছনে ছিল তার একাকিত্ব । যখন সে যুবক তখন 
তীর মা মারা যায়। বারলাস তাতারদের গোত্র প্রধান তার বাবা বেশিরভাগ সময় 
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কাটাত সবুজ পাগড়ি পরা সাধুপুরুষদের সঙ্গে কথা বলে। এসব সাধু পুরুষরা 
ইসলামের বিভিন্ন সিদ্ধ পুরুষদের মাজার ঘুরে পুণ্য অর্জন করে এসেছেন। পুত্রের 
ছিল নিজস্ব বাজপাখি, নিজের কুকুর আর নিজের সঙ্গী। কিন্তু বাড়িতে ছিল কেবল 
দুইজন খানসামা ৷ তাদের ঘোড়া দিয়ে তাদের গোয়ালঘরের অর্ধেকও পূর্ণ হতো 
না। বাবা খুব প্রতাপশালী গোত্রপ্রধান ছিলেন না। যুদ্ধে পরাক্রম পূর্বপুরুষের 
উত্তরসূরি হলেও তিনি ছিলেন বেশ দরিদ্র ৷ 

বালকটি মাঠে ঘুরে বেড়াত। কখনো বসত নিজের চালায়। আর সব সময় 
তাকিয়ে থাকতো সমরখন্দের রাস্তার দিকে। এই রাজপথ দিয়েই ধনী পার্সিরা 
নারীরা | তাতার নারীরা বোরখা পরত না। শীর্ণকায় আরব ব্যবসায়ীরা তাদের 
ঘোড়াগুলোকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেত। ঘোড়াগুলোয় থাকত ক্যাথি থেকে আসা 
নকশি কাপড় আর কাঁচা Fre | আর থাকত উত্তরের তাতে বোনা আলখেল্লা | সেই 
হলদে ধুলোর ভেতর দিয়ে ক্রীতদাসদের কাফেলাও যেত | আর যেত থালা হাতে 
ভিক্ষুকদের দল ৷ থাকত ভক্তের খোঁজে থাকা সাধক মানুষগুলো | 

কখনো সেখানে একজন ইহুদি তার খচ্চরসহ আসেন। আবার কখনো 
আসেন কোনো হিন্দু। এসে শোনান আফগান ডাকাতদের গল্প। সন্ধ্যায় 
গবাদিপশুগুলোর মাঝে তারা তাবু খাটাত আর আগুন জ্বেলে রান্না শুরু করত। 
বাতাসে তখন পোড়া গোবর আর উষ্ণ কাঠের গন্ধ । গোল হয়ে বসে, মনোযোগ 
দিয়ে সেসব গল্প শুনত তৈমুর লং। বিভিন্ন জিনিসের দামের গল্প আর সমরখন্দের 
দুনিয়ার গল্প CTS | আর সেখানে বসার জন্য যখন তার বাবা তাকে বকা দিত, 
তখন সে উত্তর দিত, “একজন মানুষের পথ হয় কেবল একটাই ।” 


২ 
শিরোস্ত্রাণ পরা মানুষগুলো 


উপত্যকা আর এর সবকিছুই ছিল বারলাস গোত্রের এঁতিহ্য । তবে এটা বলা ঠিক 
হবে না যে, এগুলো তাদের | এলাকাটায় গবাদিপশু চড়ানো আর চাষাবাদ করার 
অধিকার তাদের ততক্ষণই থাকবে যতক্ষণ তারা এসব এলাকা তাদের দখলে 
রাখতে পারবে । অর্থাৎ গবাদিপশু আর চারণভূমিও ততক্ষণ তাদের । পর্বতের 
ওপারের খান অনেক দিন আগে তাদের পূর্বপুরুষকে এই এলাকা দিয়েছিল। 
স্কটল্যান্ডের গোত্রগুলো যেভাবে অস্ত্র আর গোত্রপতির বুদ্ধিমত্তার জোরে 
এলাকাগুলো তাদের দখলে রাখতো, অনেকটা সে রকম। তারা ছিল তাতার। হাত 
আর পায়ের হাড়গুলো লম্বা হওয়ায় লম্বা লম্বা হাত আর পা হতো এদের ৷ রোদে 
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পোড়া আর শুশুমণ্ডিত এই মানুষগুলো প্রয়োজন হলেই কেবল হাটতে বের হত। 
পথে তার চেয়েও বড় কোনো তাতারের সঙ্গে দেখা না হলে, তারা কোনোদিকে না 
তাকিয়ে দাম্ভিকের মতো হেঁটে CTS | 

দারুণ সহনশীল আর পাহাড়ি পথে চলতে পারা এসব ঘোড়ায় চড়ে তারা 
লাগামটা শক্ত হাতে ধরে রাখত। কেবল কিছু ভাগ্যবানেরই ছিল, দ্রুতগতির 
কোনো প্রজাতির ঘোড়া কিংবা পোলো মাঠে প্রশিক্ষণ পাওয়া কোনো টাট্টু। রুপার 
কারুকাজে মোড়ানো থাকায় তাদের লাগামগুলো ছিল বেশ ভারী । স্যাডলগুলোতে 
কারুকাজ করা সিল্ক লাগাতে তারা খুব পছন্দ করত। সবচেয়ে দরিদ্র তাতারটিও 
তার তাবু থেকে বেরিয়ে মসজিদে যেতে চাইলে, ঘোড়ায় না চড়ে যাওয়ার কথা 
চিন্তাও করতে পারত না। 

তাবুতে থাকবার তাদের এই সিদ্ধান্ত ছিল তাদের নিজেদের পছন্দে আর 
তাদের প্রথার কারণে | তারা বলত, “শুধু কাপুরুষরাই তাদের নিজেদের লুকিয়ে 
রাখতে মিনার তৈরি aca’ কিন্তু তাদের তীবুগুলো ছিল সাদা পশমি কাপড়ের 
গম্বুজ কিংবা কার্পেট ঢাকা প্যাভিলিয়ন। তাদের অনেকের আবাস ছিল অনেকটা 
শহরের আবাসের মতো। সেখানে অতিথি সৎকারও করা যেত আর প্রয়োজনে 
মহিলাদের আশ্রয়ও দেয়া যেত। এক শতাব্দী আগে তাতাররা প্রকৃত অর্থে 
উপজাতি ছিল। মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াত চারণভূমির খোঁজে । যুদ্ধ তাদের 
পূর্বপুরুষদের এশিয়ার অধিপতি করেছিল ৷ আর এই মানুষগুলো হচ্ছে, যুদ্ধ শিশু ৷ 

“নিঃশ্বাসের সাথে যত সহজে মরুভূমির বালু ওড়ে, তার চেয়েও সহজে নসাৎ 
হয়ে যায় মানুষের সৌভাগ্য” এই প্রবাদের অন্তর্নিহিত সত্য তারা খুব ভালোই 
জানে। 

নিমন্ত্রণে প্রচুর খাওয়া-দাওয়া করত, মদের পাত্র হাতে নিয়ে কাদত, কিন্তু 
যুদ্ধক্ষেত্রে যেয়ে তারা হাসত। তাদের ভেতর খুব কম মানুষই এমন আছে যার 
শরীরে ক্ষত চিহ্নের সাদা দাগ পাওয়া যাবে না। আর খুব কম মানুষই নিজের 
ছাদের নিচে মৃত্যুবরণ করেছে। সোজা কথা তারা এদিক-ওদিক ঘুরতে বেরোলেও 
হালকা অস্ত্ৰ নিয়ে বেরোয়। সিক্কের পোশাকের তলায় লোহার চেইন দিয়ে বাধা 
থাকত সেসব অস্ত্র । তাদের মধ্যে ছিল মরুভূমিতে যুদ্ধের এক সহজাত প্রবণতা | 

শিকার করা ছিল তাদের আবেগের অংশ । কিছুদিন পর পর কখনো তাদের 
ভেড়াগুলো আর পোষা বাজপাখি নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ত ৷ পাহাড়ি মানুষরা এই 
বাজপাখিগুলো তাঁদের কাছে বিক্রির জন্য নিয়ে আসত । অধিকারে একটা ভালো 
ঈগল থাকলে সেটা তাদের সম্মান বাড়িয়ে দিত। আর যদি তাদের সঙ্গে একটা 
সোনালী ঈগল উড়ে যেত, তবে তো পুরো পরিবারের সম্মান আকাশ ছুঁই ছুই 
করত। কারো তো আবার শিকারি চিতাবাঘও ছিল। এগুলো তারা ঘোড়ার 
স্যাডলের সঙ্গে বেঁধে সঙ্গে নিয়ে CAS | আর পথে কোনো হরিণের দেখা পেলে তা 
ছেড়ে firs | আর সেই চিতার শিকার করা, তখন সব অশ্বারোহী মিলে দেখত | 
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লম্বা আর ভারী সব ধনুক ব্যবহারে তারা বেশ সিদ্ধহস্ত ছিল। দুমুখো তীর 
দিয়ে তারা পাখি শিকার করত আর তারপর বাঘের সাথে পালা দিয়ে দৌড়ে 
গিয়ে তা সংগ্রহ FAS | যখন তারা খাওয়ার জন্য শতরঞ্জিতে বসত তখন তারা 
সবাই একই পাত্রে হাত ডুবিয়ে সেই খাবার খেত কুকুরগুলো তাদের পেছনে 
বসে থাকত। আর পেছনে উঁচু কোনো জায়গায় বসা বাজপাখিটা তখন চিৎকার 
করত | শিকারের মাংস ছিল তাদের প্রিয় খাবার ৷ ঘোড়ার মাংস আর উটের Fors 
পছন্দ FAS | আর পছন্দ করত আরব সুন্দরীদের | 

অশ্বারোহী আরবদের তীরা খুব সমীহ করত। শুকনো এলাকার এসব 
মানুষদের মতো তারাও ছিল অস্থির প্রকৃতির। কেবল শান্ত থাকত যখন তারা 
ঘোড়ার পিঠে চড়ে শিকার কিংবা যুদ্ধে যেত। কিংবা যখন তারা কোনো যুদ্ধে 
যাওয়া সেনাবাহিনীর অংশ হত। তারা তাদের অধিকাংশ সময় কাটাত বাইরে, 
রাজশক্তি স্রষ্টার দরবারে | 

বারলাস-এর মানুষদের অহঙ্কার ছিল অনেকটা সেনাবাহিনীর অহংকারের 
মত। তাদের আভিজাত্য ছিল তরোয়ালের। ইরানি ব্যবসায়ী কিংবা একজন 
কৃষককে বিয়ে করা মানে জাতিচ্যুত হওয়া। ব্যবসায়ে দরিদ্র হওয়ার ফলে তারা 
ধীরে ধীরে ধ্বংস হওয়ার পথে চলে যাচ্ছিল। 

তারা অযৌক্তিক রকম উদার ছিল আবার একই সঙ্গে অযৌক্তিক রকম 
দাওয়াত দেয়ার জন্য। আতিথেয়তা ছিল তাদের বাধ্যবাধকতা ৷ তাদের উঠোন 
পূর্ণ থাকত পৰ্যটকে ৷ আর তাদের ভেড়াগুলো একে একে রান্নার হাড়িতে চড়ত ৷ 
অধিবাসীরা বাজারের দোকানে বসত । পার্সি ধনাঢ্য ব্যক্তিরা জুয়া খেলত আর 
প্রমোদ উদ্যান বানাত। আর শুনত কোরআন পাঠ। এসব পাগড়ি পরা লোকেরা 
কোরআনের আইন মেনে চলত ৷ আর শিরোস্ত্রাণ পরা মানুষগুলো মেনে চলত 
চেঙ্গিস খানের আইন। 

বারলাস উপজাতির অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ। কারণ তাদের কোনো 
গোত্রপতি ছিল at) একসময়ের গোত্রপতি ছিলেন তারাগাই। তিনি ছিলেন নরম 
স্বভাবের আর বেশ সম্মানিত ৷ তিনি ইসলামের প্রবক্তাদের কাছে তাদের আইনের 
কথা শুনতেন। একসময় তিনি ধ্যান করতে আশ্রমে চলে যায়। এই তারাগাই 
ছিলেন তৈমুর লং-এর পিতা | সবুজ শহরটির বাইরে সাদা প্রাসাদে কেউ থাকত না। 

তারাগাই তীর পুত্রকে বলতেন, এই পৃথিবী বিছা আর পোকায় ভর্তি একটা 
সোনার পাত্র ছাড়া আর কিছু AT | আমার আর এসব ভালো লাগে AT 

অন্য সব পিতার মতো তিনিও তার পুত্রকে তাদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে 
শোনাতেন। বলতেন তারা ছিলেন গোবি মরুভূমির উত্তরের পর্বতমালার 
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অধিপতি। এগুলো ছিল বেশ আগের গল্প আর তারাগাই সংসার ত্যাগ করলেও 
এসব গল্প বলতে বেশ আনন্দ পেতেন। বলতেন একদল অশ্বারোহী তাদের 
গবাদিপশুর সঙ্গে থাকত | তুষার পড়লে সরে যেত | কখনো তাদের কাফেলা নিয়ে 
নিজেদের পতাকার পেছনে দ্রুত ছুটে গিয়ে ক্যাথি আক্রমণ করত! এমন 
উপজাতীয় আক্রমণ চলেছে পাঁচশো মাইল জুড়ে, দুই-তিন মাস ধরে। গল্প 
শোনাতেন কীভাবে গোত্রপতির সমাধিতে সাদা ঘোড়া বলি দেয়া হয়েছিল। আর 
কীভাবে সেই সব ঘোড়া আকাশের দ্বার দিয়ে পেরিয়ে ওপারে চলে গিয়েছিল। 

তিনি ক্যাথির রাজকন্যাদের নাম বলতেন ৷ বলতেন এদেরকে খানের রানি 
হওয়ার জন্য মরুর খানের কাছে পাঠানো হয়েছিল। সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল গাড়ি 
ভর্তি Pre, কারুকাজ করা হাতির দাত। গল্প করতেন কীভাবে বিজয়ী খানরা 
সোনায় মোড়ানো শত্রুর খুলিতে রেখে ঘোড়ার দুধ পান করত। 

ছেলেকে ব্যাখ্যা করে বলতেন, ‘যতদিন না চেঙ্গিস খান মোঙ্গলদের নিয়ে 
পৃথিবী জয় করেছে তত দিন এরকমই চলেছে। লেখা ছিল এমনটাই হবে। এরপর 
যখন অন্ধকারের দূত এসে চেঙ্গিস খানের কাছে দীড়াল আর তিনি মারা গেলেন, 
তখন তিনি পুরো সাম্রাজ্য তার চার ছেলে আর তার মৃত্যুর আগেই মারা যাওয়া 
তার বড় ছেলের পুত্রের মাঝে ভাগ করে দিয়ে যান ।' 

“আমরা যে এলাকায় থাকি, সেই এলাকা তিনি তার ছেলে ছাগাতাইকে দিয়ে 
যান। কিন্ত ছাগাতাই-এর সন্তানরা তাদের জীবন নষ্ট করে দেয় মদ পান আর 
শিকার করে। একসময় তারা নিজেদের গুটিয়ে ফেলে পাহাড়ের ওপারে । আর 
সেখানে খান, বাতুরা শুধু শিকার আর হুলোড় করে সময় কাটায় | সমরখন্দ আর 
নদীর এপার একজন শাসকের হাতে তুলে দিয়েছে। তাকে বলা হয় রাজশক্তির 
স্ৰষ্টা বাকিটা তো তুমি জানোই ৷’ 

শেষে মাথা ঝাঁকিয়ে দুঃখ করে বলতেন, কিন্তু বাবা, আমি চাই না তুমি 
মুহাম্মদ (সা.) যার রসুল, সেই আল্লাহর রাস্তা থেকে সরে Ale | সাইয়েদদের 
সম্মান করতে শেখো। দরবেশদের কাছ থেকে দোয়া নিও। নামাজ, রোজা, হজ্ব 
আর জাকাত এই চার স্তম্ভের ওপর শক্ত হয়ে দীড়িও। 

তারাগাই ছেলেকে তার নিজের জায়গা ছেড়ে গেলেন। তবে ছেলেটা 
রাজশক্তির চোখে ঠিকই পড়ে গেল। একদিন ধূসর চুলের এক সাইয়িদ দেখলেন 
ঘরের এক কোনায় বসে একটি ছেলে কোরআন পড়ছে। তিনি তাকে তার নাম 
জিজ্ঞেস করলেন। 

ছেলেটা দাঁড়িয়ে উত্তর দিল, “আমি তিমুর ৷’ 

নবীর উত্তরসূরি কোরআনের সেই অধ্যায়ের দিকে তাকালেন এরপর বললেন, 
“ইসলামের বিশ্বাস মেনে চলো, তবে তুমি হেফাজতে থাকবে ।‘ 

তিমুর কিছুদিনের জন্য কথাটা মনে রাখল ৷ নিজের প্রিয় খেলা পোলো আর 
দাবা কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখল। যখন সে একদিন পথের ধারে এক ছায়ার নিচে 
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একজন দরবেশকে বসে থাকতে দেখল তখন সে ঘোড়া থেকে নেমে তার কাছে 
এগিয়ে গেল, দোয়া নেয়ার জন্য। সে খুব ভালো পড়তে পারত না। তাই সে 
পুরোটা মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত সেই একটা অধ্যায়ই বারবার পড়তে লাগল। 

যখন তার বয়স সতের বছর তখন সে প্রায়ই মসজিদের আঙ্গিনায় যেত। 
যেখানে ইসলামের নেতা, ‘ইমাম’রা বসত । সেখানে শ্রোতাদের পেছনে, সে বসত | 
যেখানে সবাই জুতো খুলে রাখত তার একটু সামনে | একদিন যায়েন আদ দিন 
তাকে দেখতে পান। তিনি ছেলেটাকে তার কাছে ডাকেন। এরপরে তিনি তিমুরকে 
তার নিজের টুপি আর শাল এবং পাথর বসানো একটি আংটি দেন। যায়েন আদ 
দিন ছিলেন তীক্ষ বুদ্ধির একজন বিদ্বান ব্যক্তি একজন সত্যিকারের নেতা | তিমুর 
তার তীক্ষ্ণ চোখ আর গম্ভীর কণ্ঠস্বর মনে রেখেছিল। সম্ভবত তার উপহারটিও। 

বারলাস গোত্রের একমাত্র নেতা ছিল তিমুরের চাচা, হাজি বারলাস। তিনি 
খুব কমই সবুজ শহরে আসতেন। মক্কা থেকে হজ্ব করে আসা হাজি সাহেবের 
তিমুরের প্রতি তেমন কোনো আকর্ষণই ছিল না। তিনি ছিলেন খুবই সন্দিহান এক 
চরিত্র । হটকারী আর অস্পষ্ট চরিত্রের । তার নেতৃত্বে গোত্রের ভাগ্য ক্রমেই খারাপ 
থেকে খারাপতর হচ্ছিল। 

বেশিরভাগ বিদ্বান আর যোদ্ধারা তার থেকে দূরে সরে রাজশক্তির স্রষ্টার দিকে 
সরে যাচ্ছিল | আর তিমুরও তার বাবার উপদেশে সেখানে চলে গেল। 


৩ 


এই মুহূর্তে আমরা তাকে তৈমুর লং বলতে পারব না, তিমুর বলে ডাকবো। 
বন্ধুদের সঙ্গে অবসর সময় কাটিয়ে বেড়ানো একজন ভদ্র যুবক। আর তিমুরের 
সঙ্গে অবসর কাটানো মানেই কাজ করা । দারুণ সুঠাম গড়ন ছিল তার। চওড়া 
কাধ, লম্বাটে হাত-পা | মাথাটা ছিল আকারে একটু বড়, কপাল চওড়া, আর ঘন 
কালো চোখ । চোখ দুটো ধীরে ধীরে নড়ত। আর যখন কারো দিকে তাকাত, 
সরাসরি তাকাত। তার গোত্রের বাকি লোকদের মতোই ছিল তার মুখশ্রী, চওড়া 
চোয়ালের হাড় 1 তার শারীরিক শক্তি ছিল হিংস্রতার কাছাকাছি। খুব কম কথা 
বলত | আর যা বলত, বলত গম্ভীর স্বরে। কৌতুক সে একদম পছন্দ করত না। 
পরিহাসের জন্যও সারা জীবন তার মনে ছিল না কোনো স্থান। 

আমরা এখন যে দৃশ্যটি দেখতে পাচ্ছি তা হচ্ছে, সে শীতের দিনে, খোলা 
মাঠে, তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে একটি হরিণকে তাড়া করছে। যখন তার ঘোড়া গভীর 
আর চওড়া একটি উপত্যকায় চলে আসল, তখন নেতৃত্বে তিমুর ৷ তিমুর ঘোড়াটা 
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ঘোরাবার চেষ্টা করল, পারল না। তখন সে দুই হাঁটু দিয়ে চাপ দিয়ে ঘোড়াকে 
ঝাঁপ দিতে ইশারা করল। তার ঘোড়া খাদটা পুরোপুরি পেরোতে পারল না। 
পেছনের পা পিছলে গেল। এদিকে যুবক তাতার স্যাডল থেকে লাফিয়ে নিরাপদ 
স্থানে পৌছে গেল। ঘোড়াটা পড়ে পঙ্গু হয়ে গেল। তিমুর খাদটা ঘুরে তার 
সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল আর নতুন একটি ঘোড়ায় চড়ে বসল | 

আলো কমে আসতে শুরু করেছে। অশ্বারোহীরা ফিরে আসতে শুরু করল। 
অন্ধকার আর দারুণ বৃষ্টির কারণে অচিরেই তারা চারণভূমিতে পথ হারিয়ে 
ফেলল । ঠাণ্ডায় যখন তারা কষ্ট পচ্ছিল তখন তারা একটা কালো রঙের টিবি 
দেখতে পেল। দেখতে সেটা তাবুর মতো । তিমুরের সঙ্গীরা বলল, “ওটা বালুর 
পাহাড় ৷’ তারাগাই-এর পুত্র ঘোড়ার ঘাড়ে লাগাম ছুড়ে দিল আর ঘোড়াটির কেশর 
শক্ত করে ধরল। টাট্টু ঘোড়াটি তার ঘাড় লম্বা করে আওয়াজ করল। এভাবে 
তিমুর সেই টিবির দিকে এগিয়ে গেল। এখন সেখানে আলো দেখা যাচ্ছে। আরো 
বৃষ্টির মধ্যে কালো পশমি কাপড়ে ঢাকা আদলটি বলে দিচ্ছে, এটা একটা তাঁবু | 

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যুবক তাতারকে কুকুর আক্রমণ করল | সঙ্গের লোকটিরও 
বিশ্বাস, তারা আক্রমণকারী । 

তিমুর চিৎকার করে বলল, ‘না, তাঁবুর লোকেরা | আমি তারাগাই-এর পুত্ৰ’ 

একথা শুনে সবাই অস্ত্র ফেলে দিল আর আপ্যায়ন শুরু করল। আগুনের 
ওপর পাত্র চড়ানো হলো, পানি গরম করার জন্য । শুকনো গরম জায়গায় কম্বল 
বিছিয়ে তাদের শোবার ব্যবস্থা করা হলো | কম্বলের ছারপোকার জন্য তাদের ঘুম 
হলো না। তিমুর কম্বল ছেড়ে বেরিয়ে আগুনের কাছে আসল | আগুন উস্কে দিয়ে 
গল্প বলতে শুরু করল। সকাল হওয়া আর ঝড় না থামা পর্যন্ত তার মেজবানরা 
সবাই মিলে গল্প শুনল। অনেক বছর পরে, তিমুর সেই কালো তাবুর পরিবারকে 
পুরস্কার পাঠিয়েছিল। 

ইসলাম ধর্মের এই প্রথম দিকের পৃথিবীতে আতিথেয়তা ছিল অনেকটা বাধ্য 
বাধকতার মতো ৷ অতিথিকে হৃষ্ট চিন্তে গ্রহণ করাও যেমন ছিল প্রথা তেমন সেই 
আতিথিয়তার বিনিময়ে কোনো উপহার crate ছিল ভদ্রতা | তাতাররা ছিল মহান 
যোদ্ধা। সমরখন্দ-এর রাজসভা থেকে সূর্যের দেশ পর্যন্ত সব তীবুতে ঘুরে 
বেড়ানোর স্বাধীনতা তার ছিল। অল্প কয়েকজন সাথী নিয়ে সে ইচ্ছে করলে এক 
পক্ষকাল সময়ে, পাহাড়ের ভেতর দিয়ে কিংবা মরুভূমির ধার ঘেষে চলা পথে,এক 
হাজার মাইল পেরিয়ে অন্য জায়গায় যেতে পারত । সঙ্গে থাকত শুধু নিজের 
গল্প করত। গোত্রপতির পুত্র তাদের বাসায় এসেছে বলে তারা নিজেরা সম্মানিত 
বোধ করত | পাহাড়ি লোকগুলো, সোনার টুকরার খোঁজে নদীর নুড়ি পাথরগুলো 
ধোয়ার সময় গল্প করত তাকে তাদের বীরদের গল্প বলত আর গল্পের বিষয় ছিল 
তাদের ঘোড়াগুলো আর অন্য গোত্রের নারীরা । গোত্রের মান্যগণ্য লোকদের সঙ্গে 
তাদের দুর্গে বসে সে দাবা খেলত। 
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তারা বলল, ‘সালি সারাই-এর রাজশক্তির সৃষ্টা তোমার সঙ্গে দেখা করতে 
চেয়েছেন’ 

তিমুর তীর বাবার অবশিষ্ট সম্পদের কথা একবার চিন্তা করল । ভেড়াগুলো 
কয়েকটি পালে ভাগ করে রাখালদেরকে দেখাশোনা করার জন্য দিয়ে দিয়েছে। 
দেখাশোনার বিনিময়ে তারা পেত দুধ, মাখন আর উলের চার ভাগের এক ভাগ | 
ছাগল, ঘোড়া আর উটগুলোও একই নিয়মে দেয়া হতো ৷ আর কোনো সম্পদের 
কোনো উল্লেখ নাই। 
এক একজন যুবক, আব্দুল্লাহকে সঙ্গে নিল। সে তার সেবা করবে। আর এসব 
কিছু নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশ বরাবর, দক্ষিণ দিকে আমু নদীর দিকে এগোল। 
তিমুর আসলে ছিল খুবই একা। মা মারা গিয়েছেন। বাবাও আশ্রমে আশ্রমে ঘুরে 
বেড়ান। আর তার আত্মীয়স্বজনরা তো তৈরিই হয়ে আছেন, তার শত্রু হওয়ার 
জন্য | একজন দুঃসাহসী, রাজাবিহীন এক যোদ্ধাদের শিবিরে যোগ দিল | 

(দিন আইরি কারদাস*- এর মানে “ধর্মীয় বিশ্বাস সরিয়ে রেখে ভ্রাতৃত্ব | 
তারা তুর্কি ভাষায় কথা বলত, তবে তাদের লিখিত ভাষা ছিল মধ্য এশিয়ার 
মোঙ্গল-উদ্ুইর। এখন আর তার কোনো অস্তিত্ব নেই। তিমুরসহ তাদের 
বেশিরভাগ লোকই এশিয়ার ল্যাটিন বলে খ্যাত আরবি ভাষাটা ভালোই জানত 1) 

অনেকগুলো দৃষ্টিই তাকে দেখছিল। তারা দেখছিল তার ঘোড়ায় চড়ার 
দক্ষতা আর সম্মুখযুদ্ধে তার তরোয়াল পরিচালনার ক্ষমতা । এই ক্ষমতা না 
থাকলে তার জীবন সংকটাপন্ন হয়ে CAS | তারাগাই ছিলেন গোত্রপতি আর তিমুর 
ছিল তার একমাত্র সম্তান। 
জঙ্গলে ছাউনি করে অবস্থান করছিল। কেউই একবারও তিমুরকে শেখানোর কথা 
ভাবেনি। তাকে নিজের জন্যই খুঁজে বের করতে হয়েছিল আর এটাও আবিষ্কার 
করল, সে করে ফেলেছে। 

ঘোড়া রক্ষকদের একজন এসে জানাল সীমানার ওপার থেকে আক্রমণকারীরা 
এসে ঘোড়াগুলো তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানকার আমির কাজান তিমুরকে কাছে 
ডাকলেন আর বারলাস-এর এই তরুণ বংশধরকে আদেশ দিলেন একদল তরুণ 
সেনা নিয়ে যাও আর ঘোড়াগুলো উদ্ধার করে আনো । তিমুর তখন আমিরের 
লোকজনের মাঝে বসে ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দীড়াল আর রওয়ানা দিল। 
ঘোড়ায় চড়ে দ্রুতগতিতে অর্ধেক দিন আক্রমণকারীদের পিছু নিয়ে তাদের খুঁজে 
বের করার কাজটা পেয়ে সে বেশ খুশি । 

দেখা গেল আক্রমণকারীরা পশ্চিম থেকে আসা পার্সি। তারা যাওয়ার পথে 
চুরি করা ঘোড়াগুলো এক জায়গায় জড়ো করে রেখেছে। ধরা পড়া ঘোড়াগুলোর 
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উপর তাদের রসদ রেখেছে। তাতারদের দেখতে পেয়ে তীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে 
গেল। একদল ধরে আনা ঘোড়াগুলোর সঙ্গে থাকল আর অন্য দল এগিয়ে 
আসলো ধাওয়াকারীদের দিকে। তিমুরের সহযোগীরা তাদের রসদবাহী দলটির 
ওপর হামলা করতে FAT | 

তিমুর বলল, “না । আমরা যদি যুদ্ধ করতে আসা মানুষগুলোকে হারাতে পারি, 
বাকিরা এমনিই পালিয়ে যাবে ।“ 

চোরেরা তাদের নিজের জায়গায় দাড়িয়ে থাকল আর শিরোস্ত্রাণ পরা 
লোকগুলোর সঙ্গে কিছু তরোয়াল যুদ্ধ করল। কিন্তু তারা জানত তারা পারবে না। 
ফলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তিমুর ঘোড়া আর লুট হওয়া সম্পদ উদ্ধার করে 
তাদের মালিকের কাছে ফিরিয়ে এনে দিল। কাজান তরুণটির ভূয়সী প্রশং 
দিলেন। 

এরপর থেকে রাজশক্তির স্ৰষ্টা কাজান তারাগাই-এর এই পুত্রকে পছন্দ 
করতে শুরু করলেন | সেই সঙ্গে তিনি তাকে বেশ প্রশ্রয় দিতেও শুরু করলেন। 

তিনি বললেন, “তুমি হচ্ছো সাহসী গুরিগানের পরিবারের | কিন্তু তুমি তুরা বা 
চেঙ্গিস খানের বংশধর নও। তোমার জন্মের আগে তোমার পূর্বপুরুষ কেউলি, 
চেঙ্গিস খানের বংশধর. কাবুল খানের সঙ্গে একটা চুক্তি করে। চুক্তি ছিল কেউলির 
বংশধররা হবে নেতা আর সেনাপ্রধান আর কাবুল খানের বংশধররা খান হিসেবে 
রাজত্ব করবে। তাদের মধ্যে এমনটাই কথা হয় আর এসব কথা একটি লোহার 
পাতে খোদাই করে লেখা হয়। আর সেই লোহার পাতটি আছে মহান খানদের 
সংগ্রহশালায়। তোমার বাবাই আমাকে এসব কথা বলেছেন ৷ আর আমি জানি যে 
কথাগুলো সত্য ।‘ 

তিনি সুচিন্তিতভাবে আরো যোগ করলেন, “আর আমার রাস্তাও সেই একটি । 
আমি যুদ্ধের পথ বেছে নিয়েছি আর যুদ্ধ দেখে আমি কখনোই সরে যাইনি । এখন 
আমার লোকেরা আমাকে অনুসরণ করে। আর আমার নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। 
সেটাই একমাত্র পথ, এছাড়া আর কোনো পথ নেই 1’ 

একথা তিমুর জানত ৷ সে আরো জানত চেঙ্গিস খানের পুত্র ছাগাতাই সেই 
পুরো এলাকাই শাসন করতো। এর মধ্যে দক্ষিণে ছিল আফগানদের দেশ আর 
মহামান্য সলোমনের পেছনের বিশালতর পর্বতমালা | তারপর থেকে এই এক শত 
বছরে চেঙ্গিস খানের বংশধরেরা এই এলাকার ওপর তাদের কর্তৃত্ব অনেকটাই 
হারিয়ে ফেলে। বিভিন্ন তাতার গোত্রপতিরা কার্যত তাদের নিজেদের এলাকার 
শাসক হয়ে ওঠে । আর খানরা উত্তরে নিজেদের গুটিয়ে নেয়। সেখানে তারা 
তাদের নিজেদের এলাকায় শিকার আর মদ্য পান নিয়ে থাকত। এতদিন পর্যন্ত 
তারা কেবল সবুজ শহরের কাছাকাছি এলাকায় আসত আর বিদ্রোহী দমনের নাম 
করে এসে শক্তি প্রদর্শন করে যেত। 
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এইসব ভয়ংকর হামলা দেখতে দেখতে বীতশ্ৰদ্ধ হওয়া আর খানের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ না করা পর্যন্ত কাজান এমনই একজন খানের এখানকার আমির বা 
সেনাপতি ছিল। সে সমরখন্দকে তার নিজ বাসভূমি করে নিয়েছিল। এরপরে 
ভয়াবহ আর দীর্ঘ যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ শেষ হয় খানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। ফলে 
একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে যায়। চেঙ্গিস খানের আইন বজায় রাখতে আর নেতৃত্বের 
জন্য তার দিকে তাকিয়ে যোদ্ধাদের শান্ত রাখতে সে সভাসদদের বৈঠক ডাকল। 
খান-এর একজন বংশধরকে সমরখন্দের রাজা নির্বাচন করল। সে হল “পুতুল 
রাজা’ | তাকে ভরণপোষণ আর প্রতিরক্ষা দিত কাজান । আর বিনিময়ে সে কাজানের 
কথামতোই সব কাজ করতো | আর এভাবে কাজান হয়ে উঠল রাজশক্তির স্রষ্টা । 
তিমুরের মতো তারও ছোট জন্ম ছোট একটি পরিবারে । চেঙ্গিস খানের 
রাজরক্ত বাহিত ‘তুৱা’ সে না। দারুণ দুঃসাহসী মানুষটি একে একে প্রয়োজনীয় 
মিত্র তৈরি করতে লাগলেন। ফলে এ সময় তিনি অস্থির তাতারদের সমীহ আদায় 
করতে সক্ষম হলেন। তীরের আঘাতের কারণে তিনি ছিলেন এক চোখে অন্ধ ৷ বড় 
বিদ্রোহটির পরে তিনি শিকার নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকতেন। খুব প্রয়োজন না হলে 
তিনি পতাকা তুলতেন না। তাতার গোত্রের সমর্থনের ব্যাপারে তিনি খুব বেশি 
নিশ্চিত ছিলেন না।তিনি তিমুরের মাঝে একজন গোত্রপতির সন্তানকে দেখতে 
পেয়েছিলেন, যে তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে। 
বাইরে কাজান-এর তৈরি সমরখন্দের পুতুল রাজার প্রতি তারা সম্মান আর 
আনুগত্য দেখাত | তবে কাজানের বিদ্বোহেও তারা অংশীদার ছিল। তাদের মধ্যে 
কারো কারো অধীনের সেনাদলে ছিল দশ হাজারের মতো অশ্বারোহী । কেবল 
কাজানের বুদ্ধিমত্তা আর ধূর্ততার কারণেই এখনো পর্যন্ত ক্ষমতা তার হাতে রয়েছে। 
সে লক্ষ করে দেখল যে তিমুর “বাহাতুর"দের ভেতর জনপ্রিয় । তাতারদের 
মধ্যে যারা খুব সাহসী ছিল তারা এই ‘বাহাতুর’ উপাধি অর্জন করত | গোত্রের 
মধ্যে এরাই ছিল যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে উৎসাহী | এমনভাবে যেত যেন 
মনে হতো কোনো নিমন্ত্রণে যাচ্ছে। আর তারগাই-এর পুত্র এদের মাঝে নিজগুণে 
জায়গা করে নিয়েছিল। সে তাদের সঙ্গে আক্রমণে যেত আর ফিরে আসত | এসে 
কাজানের সামনে শতরঞ্জিতে বসে তীর নিষ্ঠুরতা আর দুঃসাহসের গল্প শোনাত। 
ঝুঁকি বা বিপদের প্রতি তিমুরের আলাদা একটা আকর্ষণ ছিল। তার চেয়েও 
বড় কথা বিপদে তিমুর খুব শান্ত আর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে পারত । ‘বাহাতুর’রা 
বলত, ‘কর্মের সূতিকাগার" তার দুর্দান্ত শারীরিক শক্তি, দীর্ঘ যাত্রা আর বিন্দ্ৰি 
রাতকেও সহজ করে দিত। নেতৃত্ব করার এক সহজাত ক্ষমতা তার ছিল। নেতৃত্ব 
দিতে সে পছন্দও করত। নিজের ক্ষমতার ব্যাপারে সে ছিল অতিমাত্রায় 
আত্মবিশ্বাসী | সে কাজানের কাছে বিচ্ছিন্ন বারলাস গোত্রের নেতৃত্ব চাইল । 
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রাজশক্তির স্রষ্টার ব্যাপারটা পছন্দ হলো না। তিনি জানতে চাইলেন, “তুমি 
কি আর একটু অপেক্ষা করতে পার না? আজ হোক কাল হোক এই নেতৃত্ব তো 
তোমারই ৷’ 

বেশ কিছুদিন পর কাজান তিমুরকে একটি স্ত্রী দিলেন। সে পছন্দ করল তার 
একজন নাতনিকে ৷ সেও ছিল আরেক গোত্রের গোত্রপতির মেয়ে । 


৪ 
প্ৰভু-পত্নী 


সুন্দৱী। দেহপল্লব ছিল লতানো গাছের মতো। তার বয়স অবশ্যই পনের বছর 
হয়েছিল, কারণ তাকে তার বাবার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে শিকারে যাওয়ার অনুমতি 
দেয়া হয়েছিল। তার নাম ছিল, আলজাই খাতুন আঘা-_-গোত্রপতির স্ত্রী আলজাই ৷ 

সেই সময়ে তাতার রমণীরা পর্দা ছাড়াই বের হতেন। “হারেম'-এর নিঃসঙ্গতা 
সম্পর্কে তখনো তীরা জানত না। খুব অল্প বয়স থেকেই তারা ঘোড়ায় চড়ে 
গোত্রপতিদের সঙ্গী হতো। সে যাত্রা বা আক্রমণের ভবিষ্যৎ অজানা হলেও। 
কখনো সেসব ছিল তীর্থ যাত্রা। বিজয়ীর সন্তান হওয়ার কারণে তাদের আলাদা 
অহংকারও ছিল । আর থাকতো মুক্ত দেশের অধিবাসী হওয়ার প্রাণশক্তি | তাদের 
প্রমাতাহরা পরিবারের সব সম্পদের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকতো । উটের দুধ 
সংগ্রহ করা থেকে জুতা তৈরি পর্যন্ত | 

তিমুরের সময় তাতার মহিলাদের নিজস্ব সম্পদ থাকত--তীদের গোত্রপতির 
কাছ থেকে পাওয়া বিবাহের অংশ আর উপহার । মহৎ বিদ্বানদের স্ত্রীগণ পৃথক 
স্থাপনার সর্বময় Sa হতেন প্রাসাদে তাদের নিজস্ব কামরা থাকত । অভিযানের 
সময় থাকতো পৃথক প্যাভিলিয়নের ব্যবস্থা! তাদের ইউরোপীয় বোনদের মতো 
তারা নকশা করা ফ্রেমে আলখেল্লা পরে আবদ্ধ থাকত না। সঙ্গিনী হিসেবে তারা 
যুদ্ধে সঙ্গে যেতেন। তাদের দায়িত্ব ছিল সন্তান পালন। বিজয় উৎসবেও তারা 
অংশ নিতেন। আবার তাদের গোত্রপতি যুদ্ধে পরাজিত হলে, তারা হতেন 
যুদ্ধবন্দির অংশ ৷ 

শাহজাদী আলজাই উত্তরের সীমানার তার বাসা থেকে নেমে আসলেন। সঙ্গে 
তার গোত্রের লোক আর ক্রীতদাসরা ৷ তিনি নিজেই নিজেকে রাজশক্তির শ্রষ্টার 
সামনে উপাস্থাপন করলেন আর সেখানেই তিনি প্রথমবারের মতো সেই 
মানুষটিকে দেখলেন, যে মানুষটি হতে যাচ্ছে তার স্বামী । তিমুরের শীর্ণকায়া, 
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sprees মুখ । একটি আক্রমণ সেরে, তার “বাহাতুর*দের সঙ্গে নিয়ে, তিনি 
এইমাত্র এসেছেন। তার বিবাহে উপস্থিত থাকবার জন্য | 
আছে। তুমি চাইলেও তা পাল্টাতে পারবে না’। 

রাজশক্তির স্ৰষ্টা এবং তার গোত্রপতিদের জন্য, বিবাহটি ছিল নিছক একটি 
নিমন্ত্রণ। কিন্তু শক্তিশালী জালাইর গোত্রের এই কন্যাটির জন্য তা ছিল তার 
ভবিতব্যের চলার পথের প্রথম দিন ৷ কোরআনে যেমনটা আছে, সেই মোতাবেক 
মুসলিম কাজীর সামনে বিবাহের চুক্তিনামা পাঠ করার সময় এবং সাক্ষীর নাম 
লিপিবদ্ধ করার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। 

তাঁর প্রস্তুতি ছিল অন্য রকম। তিনি গোলাপ ভেজা পানিতে গোসল 
করেছিলেন। এরপরে তার লম্বা ঘন চুল তিলের তেল দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। 
এরপরে পরিষ্কার করা হয় দুধ দিয়ে। যতক্ষণ না তা সিন্কের মতো চকচকে হয়ে 
ওঠে | ডালিমের মতো টকটকে লাল রঙের আর সোনার কারুকাজ করা পোশাকটি 
ছিল শ্লিভলেস। সিক্কের আলখেল্পার মতো । পোশাকের যে অংশটি তার পেছন 
পেছন লুটাচ্ছিল, সেই অংশটি তার মায়ের নিজের হাতে তৈরি। তার তম্বী কাধের 
ওপর ছড়িয়ে ছিল তার ঘন কালো চুলের গোছা। 

এভাবে আলখেলা পরে, কার্পেটের ওপর দিয়ে, তাতাররা যেখানে বসে 
আছে, সেদিকে এগিয়ে গেলেন আলজাই ৷ সেই মুহূর্তের জন্য তিনি দু'পাশে সবার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আবার আকর্ষণ করবেন যখন তিনি পোশাক পরিবর্তন 
করে, ভিন্ন রূপে ফিরে আসবেন। তার জলপাই রঙের পরিস্কার গায়ের রং এর 
ওপর চালের আটার বা সাদা সীসার প্রলেপ দিয়ে আরও সাদাটে করা হয়েছে। 
ওয়াড ফুলের রস দিয়ে চক্ষুপল্পবে একে দেয়া হয়েছে নীলাভ কালচে রেখা। 

পুরুষরা তখন মদ্যপ হয়ে উঠেছে। তার মাঝ দিয়ে নির্বিকার হেঁটে যাচ্ছেন 
আলজাই | কিছুটা ভীত হয়ে রাজশক্তির স্রষ্টা দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি ভিড়ের মাঝে 
এক মুঠো মুক্তো ছড়িয়ে দিলেন। এরপর ঢাক বাজানোর নির্দেশ দিলেন। যুদ্ধজয় 
বা আনন্দের জন্য বাজানো হতো ব্রোঞ্জ বাঁধানো এই ঢাক। 

যায়েন আদ দিন চিৎকার করে বললেন, “এই জুটির ওপর একমাত্র বিধাতার 
শান্তি বর্ধিত হোক ৷’ 

এরপরে শুরু হলো উপহার দেয়ার সময়। উপহার নববধূর জন্য না, উপস্থিত 
তাতারদের জন্য | কাজান উঠে দীড়ালেন। তিনি এক দল থেকে অন্য দলের কাছে 
যেতে থাকলেন। তার ক্রীতদাসরা ‘খালাতো’ বা সভাসদদের পোশাক নিয়ে 
আসছিল। কাউকে দেয়া হচ্ছিল তরবারি, কাউকে দামি বর্ম। পুরনো ধারণার 
কাজান কৃপণ ছিলেন না। আর তাছাড়া পারস্পরিক সৌহার্দ্য তার নিজের জন্য 
কতটা সুবিধাজনক তা তিনি জানতেন ৷ 
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বিদ্বান এবং যোদ্ধারা কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়লেন। তারা তখন পরিতৃপ্ত, 
তবে কিছুটা মদ্যপ। ওক আর উইলো গাছের ছায়ায় তখন আগমন ঘটল 
গল্পকারদের | তারা সেখানে বসে পড়ল গল্প বলতে | সবাই বসে শুনতে লাগল | 
করুণ সুরে গিটার বাজতে থাকল আর মধুর কণ্ঠে চলতে থাকল বহুবার বলা গল্প । 
শ্রোতারা মাঝে মাঝেই প্রশংসাসূচক পরিচিত অঙ্গভঙ্গি করতে লাগল । শ্রোতা আর 
বক্তা দুজনেই গল্পটা জানত একটা শব্দের যদি এদিক-ওদিক হয় কিংবা পুরোটা 
না বলে থেমে যায়, তবে তারা মনে করত তাদের ধোকা দেয়া হচ্ছে। কিছুক্ষণ 
পরে পরে তাদের মনে পড়ে যাচ্ছিল তাদের কী করা উচিত | তখন তারা চিৎকার 
করে আর মুষ্টি উচিয়ে নিজেদের আনন্দ প্রকাশ করছিল | 

দিনের আলো কমে আসল । ক্রীতদাসরা প্রদীপ নিয়ে আসল । নদীর ধার 
দিয়ে আর গাছের নিচে লণ্ঠন ঝুলিয়ে দেয়া হলো। অভ্যাগতদের মধ্যে কচি 
ভেড়ার রোস্ট রান্না আর মধু মাখানো বার্লির রুটি দেখে যারা চিৎকার করছিল, 

আলজাই আরেকবার তাদের ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলেন। এবার আর ফিরে 
যাবার জন্য না। তিমুর একটা সাদা দ্রুতগামী আরব ঘোড়া নিয়ে কার্পেটের ওপর 
আসলো । সিক্ষের কাপড় দিয়ে ঘোড়াকে সাজানো হয়েছিল। স্যাডল থেকে সেই 
কাপড় মাটি পর্যন্ত ঝুলে ছিল। সেই ঘোড়ায় আলজাইকে উঠিয়ে নিয়ে সে তার 
নিজ প্যাভিলিয়নের দিকে এগিয়ে গেল। 

অতিথিরা ছাড়াও, তাদের মেয়েরাও, কেশ পরিচর্যায় আর অন্য সবকিছুতে 
তাকে সাহায্য করতে এখানে এসেছে | তারা তাদের আলজাইয়ের সবকিছু নিয়ে 
এসেছে। যখন তার শরীর থেকে আলবেল্লা খুলে, স্লিভলেস রাতের পোশাক পরে 
ভারী ঘোমটা মাথায় একা রেখে গেল, তখন সে তাদের হাতের নিচে কীপছিল। 
আর তাই দেখে তারা হাসছিল। 

যুবক গোত্রপতি যখন নিঃশব্দে প্যাভিলিয়নে প্রবেশ করলেন তখন তারা 
তাকে সালাম করল। এরপর তারা সরে গেল। এখন সে কেবল আলজাই-এর 
তাঁদের নতুন সম্রাঙ্জীকে সালাম করবার জন্য, এবার তারা পর্দা নামিয়ে দিয়ে 
নিজেদের ঘরে ফিরে গেল ৷ 

সেদিন যুবক যোদ্ধার বাহুতে শুয়ে আলজাই দূরের নদীর ঢেউ-এর আওয়াজ 
শুনেছিল। আর শুনেছিল ঢাকের মৃদু আওয়াজ | 

তিনি ছিলেন তিমুরের প্রথম স্বত্ব । তিনি খুব বেশি দিন বাঁচেননি, তবে যত 
দিন তিনি বেঁচে ছিলেন, অন্য কোনো নারীর সঙ্গে তাকে তিমুরকে ভাগ করে নিতে 
হয়নি ৷ 
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মসিয়ে তিমুর যে বিশ থেকে চব্বিশ বছর পৰ্যন্ত সময়টা দারুণভাবে উপভোগ 
করেন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই । আলজাই-এর জন্য তিনি সবুজ শহরের 
এক পাশে, ধবধবে সাদা কাদার একটি ঘর তৈরি করে দিয়েছিলেন | তিনি নিজের 
পছন্দের জিনিস দিয়ে সেই ঘর সাজিয়েছিলেন। কার্পেট, তার সেনাজীবনের 
পুরস্কার রুপার কারুকার্যখচিত জিনিসগুলো ৷ তার বাবা তাকে পরিবারের গবাদি 
আর চারণভূমির অধিকার দিয়ে গিয়েছিলেন | 

আমির কাজান তাকে “মিং-বাসি' বা সহস্র সেনার সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত 
করেন। এটা অনেকটা একটি রেজিমেন্টের কর্নেল সমান। তার সহস্র সেনাদের 
সঙ্গে তিনি আনন্দ করতেন। তাদের আহারের ব্যবস্থা করতেন। কাউকে পাশে না 
নিয়ে কখনোই তিনি একা খেতে বসতেন না। তীর সঙ্গে সবসময়ই সেনাদের 
নামের ফর্দ থাকত। যোদ্ধা পরখ করতে পারদর্শী কাজান সব সময় তিমুর আর 
তার সেনাদলকে কোনো যুদ্ধাভিযানে সম্মুখে রাখত । 

কখনো দেখা যেত তিমুর মূল সেনাদলের চেয়ে একদিন আগেই সমরখন্দে 
পৌঁছে গেছে। আলজাই-কে বরণ করতে রাতে চাঁদের আলোয় ঘোড়ার ক্ষুরের 
সাদা ধুলা উড়িয়ে তিনি আসতেন। তিনি তখন পরে আসা গোত্রপতিদের জন্য 
উৎসবের আয়োজন শুরু করে দিতেন। সবুজ শহরের বাগানে এই আনন্দ উৎসব 
হতো। যখন আলজাই তিমুরকে তার প্রথম পুত্র উপহার দিল, তিমুর তার নাম 
রাখলেন জাহাঙ্গীর-বিশ্ব বিজেতা । রাজশক্তির স্ৰষ্টার সব আমিরকে সেই উৎসবে 
আমন্ত্রণ জানালেন ৷ তিমুরকে সম্মান জানাতে সবাই সেই অনুষ্ঠানে গেল। গেল না 
কেবল তার চাচা হাজি বারলাস আর তার স্ত্রীর গোত্রের প্রধান আমির বায়েজিদ 
জালাইর ৷ 

অভ্যাগতরা জানাল, সত্যিই, তিমুর হচ্ছে জমকালো গুরিগানের পুত্র 

আলজাই-এর পিতার গোত্রের পাহাড়ি লোকেরা প্রভু আর প্রভু-পত্বীর জন্য 
গান গাইল। 

তিমুরের সাহসিকতায়, কাজান পশ্চিমের মরুভূমি আর দক্ষিণের উপত্যকাতে 
নতুন নতুন এলাকার অধিকারী হতে লাগলেন। হেরাতের মালিককে বন্দি করে 
সালি সারাইয়ে নিয়ে আসলেন। বারলাসের এই তরুণ যোদ্ধার নিঃস্বার্থ সেবায় 
তিনি বেশ উপকৃত হচ্ছিলেন। একসঙ্গে থেকে তাঁরা হয়তো ক্ষমতার আরও ব্যাপ্তি 
ঘটাতে পারতেন। এমন সময় কাজানের আমিরদের মাঝে নতুন বিভেদ দেখা 
দিল। 

তারা দাবি জানাল বন্দি মালিককে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে আর তার ব্যক্তিগত 
সম্পদকে তাদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে ৷ কাজান মালিককে কথা দিয়েছিলেন, 
তার কোনো ক্ষতি করা হবে না। এদিকে আমিররা অস্থির হয়ে উঠছিলেন। মালিক 
হচ্ছে তাদের পুরনো শত্ৰু আর ধনাঢ্য ব্যক্তি। কাজান গোপনে তার বন্দিকে 
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সাবধান করে দিলেন। হেরাতে যাওয়ার পথে যে নদী আছে তার দক্ষিণে যখন. 
তীরা শিকার করছিলেন, তখন তিনি তাকে ছেড়ে দেন। এটা ঠিক স্পষ্ট না 
মালিককে হেরাত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব তিমুরকে দেয়া হয়েছিল কি না। কারো 
কারো মতে এমনটা হয়েছিল। 

যাই হোক, তার রক্ষক কাজানকে যখন হত্যা করা হয়, তখন তিনি সেখানে 
ছিলেন না। রাজশক্তির স্ৰষ্টা যখন অল্প কিছু সঙ্গীসহ নদীর দক্ষিণে তার প্রিয় কাজ, 
শিকারে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তার বিরুদ্ধে মনে মনে শত্রু মনোভাব পোষণ করা 
দুজন গোত্রপতি, কাজানকে আক্রমণ করেন। তীর ছুঁড়ে তাকে হত্যা করেন। 

তিমুর একথা জানতে পারলেন আর সময় মত ঘটনাস্থলে পৌঁছে, লাশ নদী 
পার করে নিয়ে আসেন । আর সালি সারাই-এর জঙ্গলে তা সমাধিস্থ করেন। 

এরপর, নিজের সম্পদ রক্ষার আগে, তিনি পুনরায় আমু নদী পেরিয়ে দক্ষিণে 
গেলেন। সেখানে রাজশক্তির স্রষ্টার সেনারা পাহাড়ে হত্যাকারীদেরকে খুঁজে 
বেড়াচ্ছিল, তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। পুরনো একটি তাতার এঁতিহ্য হচ্ছে, 
একজন, তার আত্মীয়ের হত্যাকারীর সঙ্গে এক আকাশের নিচে ঘুমাবে না। যে 
দুজন গোত্রপতি কাজানকে হত্যা করেছিল, তারা আর খুব বেশি দিন বাঁচেনি। 

তাড়া খেয়ে তারা সমতল থেকে গেল পাহাড়ে, প্রত্যেক গ্রামে পাল্টাতে লাগল 
ঘোড়া, তারপরও তাঁদের পিছু নেয়া তাতারদের হাত থেকে তারা রক্ষা পেল না। 
পায়ের চিহ্ন দেখে আর তাদের পালাবার রাস্তা বন্ধ করে, হত্যাকারী দুইজনকে 
তারা পাহাড়ের উপরের ঢালে ধরে ফেলল। এরপরে তরবারির এক ঝলকে 
দুজনেই প্রাণ হারাল। কাজ সমাধা করে তিমুর দ্রুত নিজের উপত্যকায় ফিরে 
আসলেন। এসে দেখলেন, সবকিছু নতুন ক্রমে সাজানো | 

মধ্য এশিয়ায় যখন কোনো শাসক মারা যান, তার পুত্র তখনই কেবল 
সিংহাসনে বসতে পারে যদি মৃত গোত্রপতি শক্ত ভিত্তির একটি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে 
গিয়ে থাকেন। আর তার পুত্রটি যদি নিজের সাম্রাজ্য ধরে রাখবার মতো যথেষ্ট 
যোগ্য হয়। অন্যথায়, বড়জোর, বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সভা বসত আর তারা একজনকে 
শাসক নির্বাচিত করত 1 সবচেয়ে খারাপ, যেটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হতো, সেটা 
ছিল সিংহাসনের জন্য সমর্থ ব্যক্তিদের মধ্যে যুদ্ধ। সবচেয়ে যে বেশি শক্তিশালী, 
সে ক্ষমতা দখল করে নিত। 

এই শিরোস্ত্রাণধারী মানুষগুলোর মধ্যে একটি প্রবাদ চালু ছিল, ‘যে হাত 

কাজানের পুত্র নিজের হাতে সমরখন্দের ক্ষমতা ধরে রাখবার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা 
নিয়েছিল, তবে খুব দ্রুতই পালিয়ে যায়। সম্মানের চেয়ে পালিয়ে বাঁচাকেই উৎকৃষ্ট 
মনে করে। এরপরে হাজি বারলাস আর জালাইর রাজপুত্র সমরখন্দে অবতীর্ণ 
হয়। নিজেদেরকে তাতারদের শাসক বলে দাবি জানায় | 
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এর মধ্যে বাকি আমিরগণ তাদের নিজেদের দুর্গে আশ্রয় নেন ৷ নিজেদের 
লাগলেন। এটি তাতারদের সেই পুরনো দুর্বলতা, প্রভুত্বের জন্য এক গোত্র অন্য 
গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকা । শক্তিশালী কেউ যদি চাবুক হাতে তাঁদের একত্র 
রাখতে পারত, তবে তারা তার অনুসারী হতো। কিন্তু কাজানের মৃত্যুর পরে, হাজি 
বারলাস আর বায়েজিদ জালাইরের, এই বেয়াড়া জাতিকে লাগাম পড়াবার ক্ষমতা 
ছিল না। 

এই সমস্যা সংকুল সময়ে তিমুরের পিতা তারাগাইও আশ্রমে মৃত্যুবরণ 
করেন। বারলাসের বেশিরভাগ মানুষই হাজিকে অনুসরণ করে সমরখন্দে আসেন। 
মাত্র কয়েকশ সেনা নিয়ে তিমুর সবুজ শহরে একা থেকে যান। 

পাহাড়ের পেছন থেকে সব ঘটনা দেখে, উত্তরের মহান খান দৃশ্যপটে 
অবতীর্ণ হন। এক প্রজন্ম পূর্বের বিদ্রোহের ঘটনা মনে রেখেই তিনি এসেছেন। 
এসেছেন একদল শক্তিশালী সেনা নিয়ে। যেভাবে TE ঘোড়ার ওপর শকুনের 
দল একত্রে ঝাপিয়ে পড়ে, সেভাবে। 


৫ 
ক্টনীতিক তিমুর 


খানের আগমনে, তাতার আমিররা এক যৌথ বিপদের সামনে গুটিয়ে গেল। 
কেবল বায়েজিদ জালাইর ছাড়া | তার শহর, খোজেন্দ ছিল উত্তরের প্রবেশদ্বার । 
এর ভেতর দিয়েই যেকোনো আক্রমণকারীকে বাকি সবার এলাকায় প্রবেশ করতে 
হবে ৷ তাই বায়েজিদ দ্রুত তার নিজের এলাকায় ফিরে গেল আর উপহার পাঠিয়ে 
খানের প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করল। 

হাজি বারলাস ছিলেন আগের মতোই, বেশ অস্থির চিত্তের আর আবেগপ্রবণ | 
তিনি সবুজ শহর আর কারশির আশেপাশের তার গোত্রের সব যোদ্ধাদের ডেকে 
পাঠালেন। তারগাই-এর মৃত্যুর পরে তিনি নিজেকে পুরো গোত্রের অবিতৰ্কিত 
নেতা হিসেবে দাবি করলেন। এরপর তিনি যুদ্ধের ব্যাপারে নিজের মনোভাব 
পরিবর্তন করলেন। তিমুরের কাছে দূত পাঠালেন, তিনি তার লোকজন আর 
গবাদি নিয়ে দক্ষিণে হেরাতের দিকে সরে যেতে চান। 

কিন্তু উত্তরের লোকদের কাছে সবুজ শহরকে সেনাপতিবিহীন ছেড়ে যাওয়ার 
কোনো ইচ্ছা তিমুরের ছিল না। সে তার চাচাকে জানাল, ‘আপনার যেখানে ইচ্ছা 
যেতে পারেন আমি খানের রাজসভায় যাব 1” 
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তিনি জানতেন জাট মোঙ্গলদের নেতা, উত্তরের খান, সীমান্তবর্তী মোঙ্গলরা 
সুফলা সমরখন্দের ভূমিতে এসেছেই তাদের পুরনো অধিকার ফলাতে। তবে 
আসল ইচ্ছে লুটপাট করা। আর যেকোনো উপায়ে তিমুর এই লুটেরাদের কাছ 
থেকে উপত্যকাকে বাচাতে চাইছিল। কাবুলের পাহাড়ি এলাকা থেকে আলজাই- 
এর ভাই তখন এগিয়ে আসছিল । তিমুর ঠিক করলেন আলজাই আর তীর 
শিশুপুত্রকে আলজাইয়ের ভাইয়ের রাজসভায় পাঠিয়ে দিবেন। তিনি নিজেও তীর 
সঙ্গে যেয়ে সেখানে নিরাপদে থাকতে পারতেন। সঙ্গে কয়েকশো সেনা নিয়ে জাট 
মোঙ্গলদের বারো হাজার শক্তিশালী সেনাদের প্রতিরোধ যাওয়া চরম মূর্খতা | তার 
বাবা আর রাজশক্তির স্ৰষ্টা দুজনেই তাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন উত্তরের 
খানদের সঙ্গে যেন বিবাদে না জড়ায়। তেমন কিছু হলে তারা তাতার রাজপুত্রকে 
হত্যা করে তীর জায়গায় নিজেদের কোনো সেনাকে নিয়োগ করবে । যত যাই 
হোক এই খান তো তার পূর্বপুরুষদের শাসক, হোক না তারা খেতাবধারী রাজপুত্র | 

মনে হচ্ছে তিমুরের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব না। ইতিহাসবিদরা বলেন, তার 
গোত্র ছিল ডানা ছাড়া ঈগলের মত। সবুজ শহরে তখন ভয় আর অনিশ্চয়তা 
বিরাজ করছিল। বেশ কয়েকদিন ধরে যোদ্ধারা নিজেদের ঘোড়া আর স্ত্রী পুত্র 
নিয়ে সমরখন্দএর রাস্তা দিয়ে পালাচ্ছিল। অন্যরা, যারা এখানে থেকে যাওয়ার 
জন্য মনস্থির করে ফেলেছে তারা দেখল, তিমুর পুরোপুরি শান্ত 1 সকলের কাছে 
যাচ্ছে, শাসকের দ্বায়িত্ব পালন করছে। তাদেরকে রক্ষা করার আশ্বাস দিচ্ছে। 

তিনি বললেন, “প্রয়োজনের সময় মাত্র এক ঘণ্টার বন্ধু, সত্যিকারের বন্ধু না ।’ 
তার তেমন কেউ নেইও ৷ খানের রয়েছে একটি মিশ্র আর প্রচ্ুরসংখ্যক অনুসারী ৷ 
তাদেরকে ক্ষমতা দিয়েছে যে তারা চাইলেই তাকে আক্রমণ করতে AA | 

তার পরিবর্তে সে বেশ কিছু প্রস্তুতি নিল। সবুজ শহরের গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের 
কবরস্থানে, যথাযথ সম্মানের সঙ্গে সে তার বাবার মৃতদেহ সমাধিস্থ করল। 
এরপরে তিনি তার আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা, বিদ্বান যায়েন আদ দিন-এর কাছে 
গেলেন। সারারাত তীর সঙ্গে কথা বললেন। তাদের মধ্যে কী কথা হয়েছিল, 
আমরা তা জানি না। তবে তিমুর বহনযোগ্য সব সম্পদ যেমন দ্রুতগামী প্রজাতির 
ঘোড়া, রুপার কারুকাজ করা স্যাডল তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ সোনা এবং দামি সব 
পাথর এসব একত্রিত করতে শুরু করলেন। সম্ভবত যায়েন আদ দিন তাকে 
উপাসনালয়ের রাজকোষ খুলে দিয়েছিলেন ৷ কারণ উত্তরের খান ছিলেন ইসলামের 
আইন আর নেতাদের শতুদের বংশধর ৷ 

সঙ্গে সঙ্গেই জাট মোঙ্গলরা আবির্ভূত হলো। পাহাড়ি HY ঘোড়ায় চড়ে বেশ 
কিছু সেনাকে সমরখন্দের রাস্তায় দেখা গেল। পিঠের কাছে তাদের বর্শা জ্বলজ্বল 
করছে। ইতিমধ্যে লুট করা সম্পদে তাদের HY ঘোড়া বোঝাই হয়ে গেছে। মূল 
অশ্বারোহীরা আসল এরপরে পাকা গমের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে। এগিয়ে আসবার 
পথে ঘোড়াগুলোকে সেসব খাওয়াতে লাগল ৷ কর্মকর্তারা সাদা প্রাসাদ আক্রমণের 
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জন্য সেনাদের প্রস্তুতি নিতে বলল। আর বেশ অবাকই হলো যখন দেখল যুবক 
তিমুর বেশ শান্তভাবে এসে তাদেরকে অতিথির মতো আপ্যায়ন করলেন। 

তিমুর জাট কর্মকর্তাদের সম্মানে ভোজ-এর আয়োজন করলেন। উদার হস্তে 
ভেড়া আর গবাদিপশু জবাই করা হলো। সেনা কর্মকর্তারা এখন নিমন্ত্ৰিত 
অতিথি ৷ তারা কেবল বড় বড় চোখ করে তরুণ মেজবানের সম্পদ দেখছে। তারা 
তাদের লোকদেরকে এই ঘর লুট করতে বলতে পারছে না কিন্তু তারা তার কাছে 
আকর্ষণীয় উপহার চাইল । তাদের লালসার চেয়েও বেশি দিয়ে তিমুর তাদের খুশি 
করলেন। 

এরপর তিমুর ঘোষণা দিলেন তিনি খানের কাছে যেতে চান। তার 
অনুসারীদের ভেতর থেকে একদল অশ্বারোহীকে রাজকীয় পোশাক পরিয়ে সঙ্গে 
নিলেন। আর সঙ্গে নিলেন বাকি সব সম্পদ | সমরখন্দের কাছে অগ্রগামী সেনাসহ 
দুইজন জাট অফিসারের সঙ্গে তার দেখা হলো। তারা দুজনই বেশ উদ্ধত আর 
সোনা প্রত্যাশী ছিল। তাদের লোভ যতটা প্রত্যাশা করেছিল, তিমুর তাদেরকে 
তার চেয়ে বেশিই দিল। 

সমরখন্দ পেরিয়ে সে পৌঁছল খানের অর্থাৎ তুঘলকের রাজকীয় তাবু বা 
'অরদু'তে। 

সারি বেঁধে দাড়িয়ে থাকা ঘোড়া আর উটের মাঝখানে সমতল জায়গাটিতে 
আছে সাদা পশমি কাপড়ের তাবু। বাতাসে ঘোড়াগুলোর লেজওয়ালা পতাকা আর 
ভেড়াদের শুকনো গোবরের ধুলো উড়ছে। এখানে যোদ্ধারা চমৎকার সব পোশাক 
পরে আছে। চীনের ফুলের ছবি আঁকা স্যাটিন, সোনার কারুকাজ করা জুতো আর 
তাদের কাঠের স্যাডল খুবই নরম শ্যাথিন দিয়ে ঢাকা । লম্বা বর্শা আর উপজাতীয় 
ধনুক হচ্ছে তাদের পছন্দের অস্ত্র | এগুলোই তাদের হাতের ভয়ানকতম অস্ত্র । 

চওড়া মুখ, উঁচু চোয়াল, নড়াচড়া করা চোখ আর পাতলা শুশ্ৰুমণ্ডিত মোঙ্গল, 
তুঘলক, সাদা পশমি কাপড়ে তীর সেনাদের নিয়ে বসে ছিলেন। অবিশ্বাসী মন, 
দুর্দান্ত লুটেরা আর APSA যোদ্ধা। তার সামনে অর্ধগোলাকৃতি করে বসে থাকা 
জাট মোঙ্গলদের মাঝে এসে নামলেন তিমুর। মনে হলো নিজের পূর্বপুরুষদের 
মাঝে এসে পড়েছেন। নিয়মমতো তিনি কুর্নিশ করে রাজপুত্রদের সম্ভাষণ 
জানালেন। 

তিনি বললেন “হে পিতা, আমার খান, এই তাবুর প্রভু, আমি বারলাসের 
মানুষের আর সবুজ শহরের গোত্রপতি তিমুর ৷” 

খান তার নির্ভীক আচরণ আর তার দামি বেশ ভূষায় বেশ অবাক হলেন। 
নিজেকে বারলাস যোদ্ধাদের নেতা বলার সময় তিমুর বেশ গর্ব অনুভব করছিলেন | 
যদিও বারলাসের বেশিরভাগ যোদ্ধাই তখন হাজি বারলাসের সঙ্গে পালাচ্ছিল। 
তবে অর্ধউপাধির সময় এখন আর নেই। আর খানকে দেয়া তার উপহারগুলোও 
ছিল চমৎকার। অতিশয় লোভী এই উপজাতিরাও বুঝে গিয়েছিল, তিমুর তার 
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নিজের জন্য কিছু রাখেনি। যা সম্পদ ছিল সবই নিয়ে এসেছে। খান তাকে বেশ 
পছন্দ করে ফেললেন। 

তিমুর বেশ স্পষ্টভাবে জানালেন, “হে পিতা, আমি আপনার সামনে বিছিয়ে 
দেয়ার জন্য আরো উপহার আনতে পারতাম। কিন্তু তিনজন কুকুরের জন্য তা 
পারিনি। তারা আপনারই কর্মকর্তা। তাদের লোভের জন্য আমাকে তাদেরকেও 
আমার সম্পদ দিতে হয়েছে 1” 

এই উৎসাহটা তিমুর ইচ্ছে করেই দিলেন। তুঘলক খান ভাবতে শুরু 
করলেন, কত কিছুই না হাতছাড়া হয়ে গেছে। তিনি দ্রুত সেই তিন অপরাধী 
অফিসারের কাছে দূত পাঠালেন, আর আদেশ দিলেন, তিমুরের কাছ থেকে তারা 
যা নিয়েছে সেটা যেন ফেরত দেয়। এবং এটাও সত্য যে তিনি সব উপহার হাজি 
বারলাসের কাছে পাঠিয়ে দিতে বললেন। কারণ, তিনি নিজে সবকিছু হাজি 
বারলাসের কাছ থেকে নিতে চাইছিলেন। কারণ তিমুরের কাছে আর বেশি কিছু 
নেয়া সম্ভব না। 

তিনি মেনে নিয়ে বললেন, “তারা কুকুর | তবে তারা আমার কুকুর ছিল। আর 
আলাহর কসম, তাদের লোভ আমার চোখের পাপড়ির মতো বা আমার মাংসের 
কণার সমান ।‘ 

ম্যাকিয়াভেলি যদি চারণভূমির এই সন্তানদের সম্পর্কে জানতেন, তিনি 
হয়তো আরেকটি বই লিখতেন। ছলনায় তারা ছিল পারদর্শী আর ফন্দি আঁটা ছিল 
তাদের কাছে শিল্পকলা | তারা ছিল যোদ্ধা জাতি। তবে এতদিন ধরে যুদ্ধ করে 
তারা এতটাই অভ্যস্ত যে একেবারে শেষ সংস্থান হিসেবেই তারা যুদ্ধকে বেছে 
নিত | তিমুর তুঘলকের ছাউনিতে বেশ কিছু বন্ধু তৈরি করে ফেললেন। 
সমরখন্দের রাজপুত্ররা আজ তেমনি ছত্রভঙ্গ । কেবল তিমুর এখানে আছে। আর 
তার বুদ্ধিও আছে। আমাদের উচিত তাকে দলে এনে, তীর মাধ্যমে রাজত্ব করা ।' 

তারা সেই মুহূর্তে কিছু করল না। কারণ সেই তিন কর্মকর্তা ভাবল যে 
নিশ্চয়ই খান শাস্তিস্বরূপ তাদের সম্পদ কেড়ে নেবে। এই ভয়ে সেই তিন 
কর্মকর্তা একজোট হয়ে নিজের এলাকায় ফিরে গেল। যাওয়ার পথে যা পেল 
লুটপাট করতে থাকল । উত্তরের সীমায় পৌঁছে তারা নিজেদের সেনা তৈরির চেষ্টা 
শুরু করল। খানের অবর্তমানে সেখানে কোন্দল উস্কে দিল। Quis ইতস্তত 
করছিলেন, কী করবেন। তিমুরকে উপযুক্ত মনে হওয়ায় তার কাছে উপদেশ 
চাইলেন। 

তিমুর দারুণ গম্ভীর হয়ে অনুরোধ করলেন, “আপনার নিজের এলাকায় যান। 
সেখানে কেবল আপনার একজন A] | আর এখানে দুইজন ৷ একজন সামনে আর 
অন্যজন পিছনে ৷” 
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বিদ্রোহীদের শাস্তি দিতে খান তার নিজের দেশে ফিরে গেলেন তার আগে 
তিনি তিমুরকে দশ হাজার সেনার সেনাপতি বা “তুমান বাসি’ নিযুক্ত করলেন। 
সিলমোহরসহ লিখিত নিয়োগপত্র দিলেন। পূর্বের মোঙ্গলের শাসনামলে তিমুরের 
বাবা এই সম্মানে ভূষিত ছিলেন। 

তিমুর তার উপত্যকা, তার শহরকে ধ্বংস থেকে বাঁচাতে এভাবে চেষ্টা 
নিয়েছিলেন। আর এখন তার কাছে তার উপজাতির প্রধান হিসেবে খানের দেয়া 
নিয়োগপত্র আছে। পারস্পরিক শত্রুতা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তাতার রাজপুত্র 
তার লোকদের কাছে উৎসাহের সঙ্গে ফিরে আসলেন। পরের তিন বছর ছিল 
পরিবর্তনের নয়নাভিরাম চলমান চিত্ৰ ৷ 

হাজি বারলাস আর জালাইর গোত্রপতি পুনরায় একত্র হলেন আর তিমুরকে 
হত্যা করে, তাকে রাস্তা থেকে সরাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তারা যুবক যোদ্ধাটিকে 
তাদের প্যাভিলিয়নে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন রাজপুত্রদের 
পাশে সশস্ত্র মানুষ বসে আছে, তখন তিনি বিশ্বাসঘাতকতার গন্ধ পেলেন। হঠাৎ 
নাক থেকে রক্ত পড়ছে এমন ভান করে তিনি ভেতরের কক্ষগুলোর ভেতর দিয়ে 
নিজের অনুসারীদের কাছে না পৌঁছানো পৰ্যন্ত এগিয়ে গেলেন। মুহূর্তে তারা 
তাদের ঘোড়ায় চড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। 

বায়েজিদ জালাইর এই ষড়যন্ত্র রচনার জন্য পরে বেশ লজ্জিত হন। তিমুরের 
কাছে দুঃখ প্রকাশও করেন। কিন্তু হাজি ছিলেন একগুঁয়ে। তিনি সবুজ শহরের 
দিকে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। এই উপত্যকার ওপর নিজের দখল নেয়ার জন্য | 

তিমুর ছেড়ে দেয়ার মেজাজে ছিলেন না। বিশেষ করে এখন, যখন, খানের 
প্রত্যয়নপত্র তার পকেটে আর কয়েক হাজার লোক তার পেছনে । তিনি তার 
অনুসারীদের সমবেত করলেন। আর সমরখন্দের রাস্তায় চাচা এবং ভাতিজার 
সেনাদের মাঝে মৃদু যুদ্ধ হলো | হঠাৎ করে হাজি বারলাস বড় শহরের দিকে পিছু 
হটলেন। উজ্জীবিত তিমুর তাকে ধাওয়া করলেন। কিন্তু পরের দিন তার প্রায় সব 
অনুসারীই হাজির সঙ্গে লড়াই করার কারণে তাকে ছেড়ে চলে যায়। হাজি মূল 
গোত্রের সঙ্গে যোগ দেয়ার ব্যাপারে তাদের মন জয় করে ফেলেন। 

তিমুর তখন আলজাই-এর ভাই আমির হুসেইনের সঙ্গে জোট বাধেন। তিনি 
পাহাড়ি গোত্রের লোকদের আর কাবুল এলাকা থেকে আফগানদের সঙ্গে নিয়ে এই 
দিকেই আসছিলেন। তুঘলক আসার পূর্ব পর্যন্ত তাদের ভেতর যুদ্ধ চলে। 
তুঘলকের আগমন ছিল পাখিদের ওপর পাথর বৃষ্টির মতো। 

এবার তুঘলকের মন অনেক শক্ত। তিনি সবকিছু পুনরায় জয় করতে 
চাইলেন। বায়েজিদ জালাইরকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করলেন। হাজি বারলাস 
আবার তীর অনুসারীদের নিয়ে দক্ষিণে পালালেন। কিন্তু খুব শীঘ্মই পথে চোরের 
হাতে খুন হন ৷ আমির হুসাইন জাট গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে মোকাবেলার 
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দুঃসাহস দেখান আর খুব সহজেই পরাস্ত হন। তিনি জীবন বাঁচাতে পালিয়ে যান ৷ 
সবুজ শহরে তিমুর নিজের অবস্থান ধরে রাখেন। 

বিজয়ে দারুণ খুশি তুঘলক তার পুত্র ইলিয়াসকে তাতার দেশগুলোর শাসক 
করে দেন। আর জাট সেনাপতি বিকিজুককে রেখে যান, তাকে যেন সবাই মেনে 
চলে তা নিশ্চিত করতে । খান দুইজন জাটের অধীনে তিমুরকে সমরখন্দের 
রাজপুত্র ঘোষণা করে যান। এটা অনেকটাই সম্মানের । আর ধূর্ত মন এটাকে 
সম্পদ আর ক্ষমতা লাভের একটা সুযোগ হিসেবে দেখতে পারত। 

উত্তরের মানুষদের অধীনে তাকে রাখবার প্রতিবাদ করলেন তিমুর | কিন্তু খান 
তাকে তার পূর্বপুরুষদের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। চেঙ্গিস খানের 
পরিবার শাসন করবে আর গুরিগানের পরিবার তাদের সেবা করবে । “তোমার 
প্রপিতামহ কাইওলি আর আমার পূর্বপুরুষ কাবুল খানের মাঝে কথা হয়েছিল ।' 
তার পরিবারের একজনের দেয়া প্রতিশ্রুতির কারণে তিমুর শৃঙ্খলিত বোধ করলেন। 
ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি সবুজ শহরে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জিনিসগুলো নির্মাণ শুরু করলেন। 

কিন্তু জাট সেনাপতি বিকিজুক সমরখন্দে এসে সব তছনছ করে দিলেন আর 
রাজপুত্র ইলিয়াস এই ধ্বংসযজ্ঞ দেখে বেশ খুশিই ACTA | তিমুর জানতে পারলেন 
সমরখন্দের নারী শিশুদের ক্রীতদাসী করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর সেই 
সঙ্গে দুর্বল “সায়্যিদ'কেও বন্দি করা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উপাসনালয়ের প্রবক্তা 
যায়েন আদ দিন ক্রোধে চিৎকার করে উঠলেন আর খানের কাছে তিমুর এই 
লুটপাটের ব্যাপারে অভিযোগ জানিয়ে সরকারি পত্র পাঠালেন । কোনো প্রতিকার 
না দেখতে পেয়ে তিনি তার অনুসারীদের জড় করে উত্তরের দিকে যাত্রা শুরু 
করলেন। বেশ কিছু বন্দিকে মুক্ত করলেন। খানের কাছে খবর গেল, তিমুর 

এই কথা তিমুরের কানে গেল। এসব বাকবিতণ্ায় ক্লান্ত আর নিজ দেশের 
ধ্বংসের কারণে বিষণ্ন হয়ে তিনি শয়তানের কাছে কূটনীতি ছেড়ে দিলেন আর 
নিজে ঘোড়ায় চড়ে মরুভূমির দিকে চলে গেলেন। 

এটি একটি আনন্দদায়ক পছন্দ ছিল। স্কটল্যান্ডের ক্রসের ক্ষেত্রে যেমনটা 
হয়েছিল, ষড়যন্ত্রের চেয়ে আইনের চোখে অপরাধী হওয়া তাকে বেশি মানায় | 


৬ 
ভবঘুরে 


লালচে, উষর, নিষ্ফলা মরুভূমিটি পশ্চিমের দিকে বিস্তৃত। সূর্যের তাপে বিদীর্ণ 
হয়ে থাকা লাল কাদা, পা পুড়িয়ে দেয়। তপ্ত বাতাস বালু উড়িয়ে নিয়ে সবকিছু 
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ঘোলাটে করে দেয়। কেবল খুব সকালে আর বিকেলের শেষে কোনো কিছু 
স্পষ্টভাবে দেখা যায়, কারণ দিনের বাকি সময় মাথার ওপরের গনগনে সূর্য 
চোখের জন্য বেজায় পীড়াদায়ক। 

তবে এটা সত্যিকারের মরুভূমি না। ফাঁকা নদীবক্ষ একেবেকে ধূসর গ্রানাইট 
পাথরের মাঝ দিয়ে চওড়া আমু নদীর দিকে এগিয়ে গেছে। এই নদীর হলোদে 
পানি, সমতল থেকে চার হাজার ফুট ওপরে অবস্থিত সালি সারাইকে স্বৰ্গ 
বানিয়েছে, সেখান থেকেই এমন এক নিক্ষলা শাখার জন্ম হয়েছে। এর কর্দমাক্ত 
তীর আগাছায় ভরা | 

নদীর পাশে বেশ অনেকগুলো কুয়া আছে। জীবজন্ত সেখান থেকে পানি পান 
করতে পারে তবে তা মানুষের খাবারের জন্য উপযুক্ত না। যেখানেই স্বাদু পানি 
পাওয়া যায়, সেখানেই মরুবাসীদের ক্যাম্পও দেখতে পাওয়া যাবে। এই 
মরুবাসীরা হচ্ছে তুর্কোমান উপজাতির লোক। এদের এক চোখ তাদের ভেড়া 
পাহারা দেয় আর এক চোখ কাফেলা চলার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে । দেখতে 
থাকে কোনো কাফেলায় রক্ষী কম, আর আক্রমণ করার জন্য সুবিধাজনক 1 এই 
মরুতে আর পাওয়া যাবে তাঁদেরকে, রক্তের অপরাধের কারণে যারা মরুভূমিতে 
পালিয়ে এসেছে। 

এই লাল বালু, যেটাকে তারা বলে কর্দমাক্ত চারণভূমি, তার ওপর দিয়েই 
তিমুর এগিয়ে গেলেন। তিনি আলজাইকে সঙ্গে করে এনেছেন। আর সঙ্গে কিছু 
অনুসারী যারা নিজেরাই বেছে নিয়েছে এই কষ্ট । ঘোড়ার পিঠ বোঝাই মালপত্র 
আর বাড়তি বর্ম। কিছু অস্ত্ৰ, আর সম্পদ হিসেবে কিছু অলংকার । তাদের সঙ্গে 
প্রয়োজনীয় চামড়ার পানির ভাণ্ড ছিল আর বেশ দ্রুত তারা চলছিল। কারণ রাতে 
ঘাস খাওয়ার সুযোগ পাওয়া ঘোড়াগুলোকে পাহারা দেয়ার মতো যথেষ্ট শক্ত 
তারা | আমির হুসাইনকে না পাওয়া পর্যন্ত তারা এক SI থেক অন্য কূপ পৰ্যন্ত 
চলতে লাগল | সেও ছিল একজন পলাতক | পাতলা গড়নের আর বেশ একগুঁয়ে। 
তবে সাহসী আর লোভী | কাবুলে সে ছিল এক সার্বভৌম রাজপুত্র আর এখন তার 
একটাই চাওয়া, যা হারিয়েছে তা উদ্ধার Sat | 

মনে মনে সে নিজেকে তিমুরের চেয়ে যোগ্য ভাবত বয়সে সে একটু বড় 
ছিল। তবে সে এই তাতার যোদ্ধার যুদ্ধ করার ক্ষমতাকে বেশ পছন্দ করত। 
অন্যদিকে হুসাইনের এই লোভের কারণ তিমুর বুঝতে পারতেন না, তবে তাকে 
সঙ্গী হিসেবে পেয়ে তিনি খুশি ছিলেন। 

তাদের দুজনের মাঝে বন্ধন ছিল আলজাই। তিনি ছিলেন রাজশক্তির স্রষ্টার 
সত্যিকারের নাতনি | দারুণ কষ্টের মাঝেও তিনি হাসতে পারতেন | এমনকি তার 
দ্ৰুত চিন্তা যখন বলত, হাসলে সমস্যা আছে, তখনো ৷ তিনি কখনোই তাদের 
কষ্টের জন্য নালিশ করেননি | তার এই স্বভাব তিমুরের মেজাজকে শান্ত রাখত। 
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তার চারজন স্ত্রীর মধ্যে, হুসেইন একজনকে সঙ্গে করে এনেছেন। তীর নাম 
দিলশাদ আগা ৷ তিনি ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী | যে কুয়ার পাশে তাঁদের দেখা হয়েছে 
তার পাশে একটি ছাউনিতে বসে এই চারজন বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা 
করছিলেন। তাদের সঙ্গে এখন মোট ষাট জন অশ্বারোহী রয়েছে। তারা পশ্চিমে 
যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেখানে তারা বাণিজ্যিক পথ খুঁজে পাবেন আর খারেসম 
সাগরের (যাকে এখন বলা হয় আরাল সাগর) নিচের বড় শহরগুলোতে পৌঁছতে 
পারবেন। 

তিমুর তীদেরকে খিভায় নিয়ে গেলেন। সেখানকার গভর্নর তার এই 
অপ্রত্যাশিত অতিথিদের চিনতে পেরে গেলেন। তাদের সঙ্গের মালামাল লুট করে, 
তাদের জা মোঙ্গলদের হাতে তুলে দিতেই তিনি বেশি আগ্রহী ছিলেন পলাতকদের 
জন্য এই এলাকাটায় বিলম্ব করা সমীচীন না। তাই তারা সমতলভূমির দিকে 
এগিয়ে গেলেন। প্রায় একশত অশ্বারোহী সহ গভন্বর নিজেই তাদের পিছু নিলেন। 

একটি খাজের চূড়ায় উঠে যাওয়ার পরে তিমুর আর হুসাইন ঘুরে দীড়ালেন। 
খিভিয়দের শত্রুতা সত্ত্বেও তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে 
তাদের এই ফিরে আসা, এই আততায়ীদের অবাক করে দিল। 

এরপরে এই অশ্বারোহীদের মাঝে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়, যেটায় তাতাররা জয়লাভ 
করে। বাম হাতে তারা তাদের ছোট ঢাল উঁচু করে ধরল। দুইটি বাকওয়ালা 
তাদের শক্তিশালী ধনুক থেকে লোহার অগ্রভাগ যুক্ত, ভারী তীরগুলো এত জোরে 
তাদের আঘাত করতে লাগল যে, সেগুলো তাদের বর্ম ভেদ করে ঢুকে যাচ্ছিল। 
এই যোদ্ধাগুলো দুই হাতেই ধনুক চালাতে পারত আর সামনের সঙ্গে সঙ্গে 
পেছনেও তীর চালাতে পারত | 

এক কোমরে তারা ধনুক আর অন্য কোমরে তীরগুলো বহন করত | দুটোই 
খোলা আবরণের ভেতর থাকত, যেন যেকোনো মুহূর্তে ব্যবহার করতে পারা যায়। 
ধনুকগুলো শিং আর লোহা দিয়ে শক্ত করা হতো আর ধনুকগুলোর কর্মক্ষমতা সে 
সময়ের ইংরেজদের লম্বা ধনুকের মতোই ছিল। হাতে এমন সক্ষম এক অস্ত্র 
থাকায় এই তাতার যোদ্ধারা ছিল বেশ ভয়ংকর । এখন রিভলভার হাতে কোনো 
অশ্বারোহী যতটা, তিন প্রজন্ম পূর্বে ততটাই ভয়ংকর ছিল সেসব যোদ্ধারা। না 
থেমেই তীরা একের পর এক তীর ছুঁড়তে পারত। এক হাতে তীর উঠাত আর 
অন্য হাতে তীর FS | | 

তীদের বাহুতে একটা ছোট ঢাল বাধা থাকত আর ছোট ধনুক দিয়ে তারা 
ঘোড়ার মাথায় নিশানা লাগাতে পারত | 

খিভিয়দের মাঝ দিয়ে, তারা তাদের দ্রুতগামী টাট্টরঘোড়াগুলো নিয়ে একবার 
ঢুকে পড়ছিল আবার বেরিয়ে আসছিল। এরফলে অগণিত শত্রুসেনাদের মাঝে 
স্যাডলে বাঁকা হয়ে বসে খুব দ্ৰুত ছুটিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল | তারা বারো জনের 
গ্ৰুপে ভাগ হয়ে খিভিয়দের মাঝে ঢুকে যেতে লাগল এরপরে আবার তারা দ্রুত 
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ফিরে আসতে লাগল । কেবল প্রয়োজনে তারা তরবারি বের করে যুদ্ধ করতে 
লাগল | চোখা চাকার মতো অন্তটিও হাতে তারা ছিল ভয়ংকর । তবে তাঁদের 
পছন্দের অস্ত্র ছিল ধনুক। 

দুই দিকেই স্যডলে বসা লোকের সংখ্যা কমতে লাগল | বিভিন্ন নেতারা মূল 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে দূরে থাকল | কারণ তারা জানতেন যদি তারা সেখানে যান তবে 
তাদের ঘিরে ফেলা হবে এরপরে যেকোনো মুল্যে তাদের কেটে ফেলা হবে । যারা 
নয়তো তারা যদি পারছে নতুন একটি ঘোড়ায় চড়ছে। কিন্ত একজন তাতার, যার 
নাম ছিল এলচি বাহাতুর, ঘোড়াটি নিহত হওয়ার পরেও এত অদূরদর্শীর মতো 
মাটিতে দাঁড়িয়ে ছিল যে তিমুর নিজে এগিয়ে গিয়ে তার হাত থেকে তার ধনুক 
কেড়ে নিলেন। এরপর ধনুকের দড়ি কেটে দিলেন, যেন সে বাধ্য হয় নিরাপদ 
স্থানে সরে যেতে | 

সেই সময়ে আমির হুসাইন খিভিয়দের মাঝ দিয়ে গভর্নরের দিকে এগিয়ে 
গেলেন। তিনি পতাকা বাহককে খতম করলেন কিন্তু শত্রু সেনারা তাকে ঘিরে 
ফেলল | যখন তিমুর তাকে দেখতে পেলেন তখন তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে 
গেলেন। হঠাৎ তিমুরের এগিয়ে যাওয়ায় এবার খিভিয়রা ঘুরে তিমুরকে আক্রমণ 
করতে এগিয়ে এলো ৷ হুসাইন সেই ফাকে AG ঘেরাও-এর ফাক গলে বেরিয়ে 
গেলেন। অন্যদিকে যুবক তাতার ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় দুই হাতে তরবারি নিয়ে 
যুদ্ধ করে যেতে লাগলেন | এর মাঝে তার সঙ্গীরা এসে যোগ দেয়া পর্যন্ত এই যুদ্ধ 
চলল। সঙ্গীরা যোগ দেয়ায় খিভিয়রা পালিয়ে গেল ৷ 

এখন আক্রমণের সময় আর তিমুর তার যোদ্ধাদের প্রতি চিৎকার 
করেছিলেন। হুসাইনের ঘোড়া একটি তীরের আঘাতে আহত হয় আর তীর 
মালিককে ফেলে দেয়। আমিরের স্ত্রী, দিলশাদ আঘা, তাকে দেখতে পান আর 
দ্রুত সেদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে যান। নিজে ঘোড়া থেকে নেমে তার ঘোড়া তাকে 
দেন। সেই ঘোড়ায় চড়ে হুসাইন আবার তাতারদের সঙ্গে যোগ দেন। 

তিমুর খিভিয় গভর্নরের দিকে আবার ধাওয়া দিলেন। তাকে তাক করে 
একটি তীর ছুঁড়লেন। সেটা তার গালে লাগলে ঘোড়া থেকে পড়ে যান তিনি। 
স্যাডল থেকে ঝুঁকে তিমুর একটি বর্শা উঠিয়ে খিভিয় মানুষটির শরীরে ঢুকিয়ে 
দিলেন। তাদের নেতার মৃত্যুতে আক্রমণকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। নিজেদের 
তীর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের পিছু পিছু ঘোড়া ছুটাল। এরপর তিমুর 
আলজাই-এর ঘোড়াতেই দিলশাদ আঘাকে উঠিয়ে বাকি নারী আর জীবিতদেরসহ 
পাহাড়ের খাজে ফিরে আসলেন। 

সেই খাঁজে তখন সেনাদের ভেতর সাতজন জীবিত ছিল। অধিকাংশই কিছুটা 
আহত | খিভিয়রা সমতলে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নেমে কিছুক্ষণ আলোচনা করল | 
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সন্ধ্যার সময় তিমুর সিদ্ধান্ত নিলেন মরুভূমির দিকে যাত্রা শুরু করবেন। খিভিয়রা 
তাদের অনুসরণ করল, কিন্তু অন্ধকারে তাদেরকে হারিয়ে ফেলল ৷ 

তিমুর তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, ‘না, আমরা এখনো 
আমাদের পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছাইনি ৷’ 

সারারাত তারা অন্ধের মতো অন্ধকারে ঘোরাফেরা করলেন। ভাগ্যগুণে তারা 
কুয়া পেয়ে গেলেন আর সেখানে বালখের তাদের তিনজন যোদ্ধাকেও পেলেন | 
এরা পায়ে হেঁটেই এখানে পালিয়ে এসেছে। কুয়াটা ছিল স্বাদু পানির । যখন সবাই 
ঘুমিয়ে চাঙ্গা হয়ে নিচ্ছিলেন তখন তিমুর আর হুসাইন নিজেদের অবস্থা নিয়ে 
আলোচনা করে, আবার চিনে ফেলার সুযোগ কমাবার জন্য, তারা আলাদা হওয়ার 
সিদ্ধান্ত নিলেন। 
সেনা পালিয়েছে। তারা বাকি ঘোড়া নিজেদের ভেতর ভাগ করে নিলেন। যদি 
সম্ভব হয় হুসাইনের মাতৃভূমির অনেক দক্ষিণে আবার মিলিত হওয়ার ব্যাপারে 
সম্মত হলেন। তিমুর তাকিয়ে হুসাইনের চলে যাওয়া দেখলেন। এরপরে যা 
মালামাল আছে সব একটি ছোট টাট্টু ঘোড়ায় চড়ালেন আর ভালো ঘোড়াটা 
আলজাইকে দিলেন। তিনি কেবল তার সঙ্গে একজনকে রাখলেন | আলজাই মিষ্টি 
করে হাসলেন | কখনো স্যাডলে ছাড়া যিনি বাড়ি ছেড়ে বাইরে যেতেন না, তাকে 
আজ বালুর ভেতর হাটতে দেখছেন। 

আলজাই কান্না জড়িত কণ্ঠে বললেন, আমাদের ভাগ্য এত খারাপ কখনো 
হয়নি যে আমরা হাঁটতে বাধ্য হয়েছি। 

তাদের কাছে কোনো খাবার ছিল না। তবে তারা দেখলেন কিছু দুরে 
কয়েকজন রাখাল। তাদের কাছ থেকে কয়েকটি ছাগল কিনলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
একটির চার ভাগের একভাগ রোস্ট করে, খাবার উপভোগ করলেন। বাকিটা 
মসলা মাখিয়ে সঙ্গে বেঁধে নিলেন। তিমুর রাখালদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এই 
দেশ থেকে বেরোবার কোনো রাস্তা আছে? তারা একটা রাস্তা দেখিয়ে দিল। 

‘এই রাস্তা দিয়ে গেলে একজন তুর্কমেনিয়ের বাসায় পৌছোবেন' 

তাঁরা সেই পথ দিয়ে এগিয়ে গেলেন আর সেই ঝুঁড়েঘরটিও পেলেন। মনে 
হলো বাড়িটি পরিত্যক্ত । তিমুর একটি ঘরের দখল নিলেন। এমন সময় তার 
চারপাশে চিৎকার শুনতে পেলেন। তুর্কমেনীয় লোকটি সম্ভবত অন্য একটি 
স্থাপনায় ছিলেন আর তিমুরকে ভেবেছেন চোরের দল ৷ আলজাইকে তার পেছনে 
রেখে তার একমাত্র সাথিকে সঙ্গে নিয়ে তিমুর দ্রুত দরজার কাছে গেলেন। তীর 
না থাকায় ধনুককেই তারা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তুতি নিলেন। এমন সময় 
সেই উপজাতিটি তাদেরকে আক্রমণ করে বসল। 
প্রস্তুতি নিলেন। তিনি যখন এই প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন সময় তুর্কমেনীয় লোকটি 
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তাকে চিনতে পারলেন। তিনি সবুজ শহরে তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি 
করলেন | জিজ্ঞেস করলেন, 

“ইয়া আলাহ, এ তো নদীর ওপারের এলাকার শাসক ৷’ 

এরপর সন্দেহ কেটে যাওয়ার পর, ভেড়ার চামড়ার পোশাক পরা শীর্ণকায় 
মানুষগুলো, তাকে ঘিরে হাঁটু গেড়ে বসল আর ক্ষমা চাইল। সে রাতে একটা 
ভেড়া কাটা হলো আর মজাদার ভোজ হলো । যুবক তাতার সম্মিলিত পাত্র থেকেই 
খেলেন। এমনকি সেই গোত্রের শিশুরাও সাহস করে আগুনের পাশে এসে তাদের 
গল্প শুনল। পৃথিবীর অন্য অংশে কী হচ্ছে সেই প্রশ্নে প্রশ্নে তিমুর তখন জর্জরিত | 
দিনের আলো ওঠার আগে পর্যন্ত তিমুর ঘুমাতে পারলেন না। এই উপজাতির জন্য 
তিনি সম্মান আর সংবাদের একটি অনাকাঙ্ক্ষিত উৎস । তারা এই সুযোগের পূর্ণ 
সদ্ব্যবহার করল। 

পরের দিন তুর্কমেনীয় গোত্রপতিকে তিমুর মূল্যবান উপহার দিলেন। একটি 
দামি রুবি আর মুক্তা বসানো দুটি পোশাক 1 উপহারের প্রতিদান দিতে গোব্রপতি 
তার উপজাতি ঘোড়ার পাল থেকে বেছে খুব ভালো তিনটি ঘোড়া আর দক্ষিণের 
রাস্তার জন্য একজন পথপ্রদর্শক তাকে দিলেন। 
প্রথম যে গ্রামে তারা পৌঁছলেন সেটা ধ্বংসপ্রাপ্ত আর পরিত্যক্ত । সেখানে পানির 
জন্য খোদাই করা দরকার। সেই MLA মধ্যে থাকা আর ঘোড়াগুলোকে 
বিশ্রাম দেয়ার জন্য তারা খোদাই করলেন। 

এখানে তাদের ওপর আরেক দুর্যোগ নেমে আসল। পার্শ্ববর্তী এক উপজাতির 
এক লোক তাদেরকে দেখে ফেলল। সে তাদেরকে সঙ্গে করে, তাদের গোত্রপতি 
কোনো এক আলি বেগের কাছে নিয়ে গেল। তিমুরের বন্দিত্বে সে তার নিজের 
ফায়দা দেখতে পেল। সে তাতারের সব মালামাল নিয়ে, তাকে আর তার স্ত্রীকে, 
কীটপতঙ্গে ভরা গরুর গোয়ালে থাকতে দিল। 

আলজাইয়ের জন্য এমন থাকার জায়গা মেনে নিতে তিমুর রাজি ছিলেন না। 
কিন্ত রক্ষী জোর করে তাকে ঢুকিয়ে দিল । শুকনো মৌসুমের শেষের তীব্র কষ্টদায়ক 
গরমে সেখানে তারা বাষট্টি দিন ছিলেন। এরপরে তিমুর শপথ করেন, দোষী 
হোক আর না হোক, তিনি জীবনে কখনো কাউকে কয়েদখানায় রাখবেন না। 

বন্দিদের ব্যাপারে আলি বেগের দর কষাকষি বেশ অপ্ৰত্যাশিতভাবে তাদের 
মুক্ত করে দিল। আলি বেগের ভাই, পারস্যের একজন গোত্রপতি, শুনতে পেলেন 
সেখানে কী ঘটছে। তিনি তিমুরের জন্য উপহার পাঠালেন আর উপজাতি 
মানুষটিকে একটি চিঠি লিখলেন। সেখানে উল্লেখ করলেন জাটদের আর সবুজ 
শহরের অধিপতির মধ্যে অনধিকারচর্চার বোকামি যেন সে না করে। 
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বেশ অনেক দিন দেরি করে আলি বেগ তীর ভাইয়ের কথা মেনে নিলেন। 
বন্দিদের তিনি বেশ বেজার মনেই ছেড়ে দিলেন। তিনি উপহারটি রেখে দিলেন। 
তিমুর আর আলজাইকে একটি দুর্বল প্রকৃতির ঘোড়া আর একটি ঘেয়ো উট ছাড়া 
আর কিছু দিলেন না। 

এমন দুর্যোগের মাঝেও আলজাই স্মিত হেসে বললেন, “হে স্বামী, এটাই 
পথের শেষ না।' 


৭ 
একটি উট আর একটি ঘোড়া 


তখন হেমন্তের বৃষ্টি শুরু হয়েছে। হুসাইনের সঙ্গে তিমুরের দেখা হওয়ার কথা ছিল 
আরো দক্ষিণে । আমু নদীর আরো নিচে। কিন্তু একটি বড় বৃত্ত তৈরি করে তার 
বাসায় ঘুরে যাওয়ার ইচ্ছে তিনি দমন করতে পারলেন না। আর তিনি একেবারে 
খালি হাতে হুসাইনের সঙ্গে যোগ দিতে চাননি | আমুর কাছাকাছি পরিচিত একজন 
গোত্রপতির কাছে তিনি পনেরোজন অনুসারী আর ঘোড়া নিলেন। আলজাই এখন 
ঘোড়ার ওপর একটু বিছানাসহ বসতে পারবে। দুর্বল OY আর রোগা উটটা 
ভিখিরিকে দিয়ে দেয়া হলো | 

এখানে আমরা স্ত্রীর প্রতি যুবক তাতারের ভালোবাসার দেখা পাই। 
কয়েকজনকে সাথে নিয়ে আলজাই-এর আগেই তিনি সমরখন্দের চারপাশে ঘুরে 
আসেন । যখন তিনি আমু নদীর অগভীর অংশের কাছে ফিরে আসলেন তখন “এখন 
খুব রোদ' এই বলে তিনি তার লোকদের অপেক্ষা করতে বললেন। আসল কারণ 
ছিল তিনি দেখলেন সেখানে কিছু সশস্ত্র লোক এদিক-ওদিক পায়চারি করছে। 
যতক্ষণ না আলজাই-এর ধীরগতির অশ্ব সেখানে এসে পৌঁছাল ততক্ষণ তারা রাস্ত 
TA দৃষ্টিসীমার ভেতরে উঁচু আর সরু গাছের নিচে অপেক্ষা করতে থাকলেন। 

এভাবে হঠাৎ তীর সঙ্গীকে দেখতে পেয়ে আলজাই অবাক হয়ে গেলেন । 
কিন্তু তিমুর তার রাজকন্যার নিরাপত্তার ব্যাপারে এখন বেশ সাবধান। রাস্তা 
বরাবর ধুলা দেখতে পেয়ে তিনি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তার ঘোড়া আর 
বিছানাপত্রসহ নদীতে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। নদীর অগভীর অংশ দিয়ে 
হেঁটে কিংবা দ্ৰুত স্রোতের মধ্যে সাতরে তারা বিপদসংকুল অংশটি পেরিয়ে যেতে 
লাগলেন। এখন আলজাই আর সেই দূরের অশ্বারোহীদের মাঝে রয়েছে নদী । 

আলজাইকে দুরের এক গ্রামে লুকিয়ে রেখে সবার অগোচরে সন্ধ্যার 
বেড়ানো জাটদের চোখের নিচেই তিনি আটচন্লিশ দিন সেখানে অবস্থান করলেন | 
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রাতের বেলা তিনি সরাইখানায় রাস্তার লোকদের কথা শুনতে যেতেন। গোপনে 
তার বন্ধুদের বাড়িতে দেখা করতে যেতেন। পরিকল্পনা ছিল শহরে হঠাৎ একদিন 
বিদ্রোহ করার, যা এই মুহূর্তে কেউই এমন কিছু কেউই আশা করছে না। বেশ 
কয়েকবার মসজিদের আঙ্গিনায় ভিড়ের অংশ হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থেকেছেন আর 
দেখেছেন। 

কোনো কারণ ছাড়াই তিনি তার নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। সেই 
সময়ে আর কিছুই করার ছিল না। পুরো দেশ তখন জাটদের হাতের মুঠোয় ছিল। 
ASS আর অত্যাচারী উত্তরের এই মানুষগুলো ছিল চেঙ্গিস খানের দৃশ্যমান 
অনুমোদিত প্ৰতিনিধি ৷ তার চেয়েও বড় কথা তারা ছিল এই মুহূর্তে বিজয়ী | 

সমরখন্দের চারপাশের তাতার রাজপুত্ররা সামরিক নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে 
চলতেই অভ্যস্ত ছিলেন। তারা Ga মুসলমান ছিলেন না। তবে তারা ছিল যুদ্ধের 
জন্য প্রশিক্ষণ পাওয়া জনগোষ্ঠী আর এর বাইরে কিছু চিন্তা করত না যে তাদেরকে 
জাগাতে পারবে, নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে আর সর্বোপরি তাদেরকে জয় এনে দিতে 
আত্মসমর্পণ করে ফেলেছিল ৷ হুসেইন তখন ছিল পলাতক | একজন জাট রাজপুত্র 
তখন কাবুলে তার রাজপ্রাসাদে অবস্থান করছে। তারা দেখল যুবক তিমুরকে 
অনুসরণ করে এখন পৰ্যন্ত তারা তাদের জন্য কোনো প্রত্যাশা দেখতে পাচ্ছে না। 

তাঁরা তিমুরকে জানাল, তার অবস্থান জাটরা জেনে গেছে। বারলাসের এই 
তরুণ বংশধরকে আবার রাতের অন্ধকারে তার ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে যেতে হলো। 

সে একা গেল না। তাকে ঘিরে অল্প কিছু অনুসারী একত্রিত হয়েছে। 
নেতৃত্ববিহীন, ভবঘুরে এই সেনারা পছন্দ করত লুটপাট করতে | এদের মধ্যে ছিল 
বন্য তুর্কেমেনীয় আর আরবরা ৷ সেনাবাহিনী হয়ে ওঠার যোগ্যতা তাদের ছিল না 
তবে রাস্তায় বাধা হয়ে দাড়ানোর জন্য তারা ছিল দুৰ্দান্ত । 

যখন তারা সবুজ শহরের দৃষ্টি সীমার ভেতরে আসল তখন তারা হাসছিল। 
ছাউনি গাড়ল তার রাজপ্রাসাদের সাদা Te ওপরে পরিত্যক্ত এক 
চারণভূমিতে ৷ সেখান থেকে জাটদের ওপর নজর রাখা যায়। তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে 
তিমুরকেই ধরার জন্য | 

তাঁরা বারলাসের বাহাতুরের কাছে তার কথা গর্ব করে বলল। তারা তার 
অবস্থানের খবর পেয়েছে। আর তাকে সালাম করার জন্য এসে উপস্থিত হয়েছে। 
এলচি বাহাতুর, সেই যার ধনুক ভেঙে ফেলা হয়েছিল আর সাদা চুলের জাকু 
বারলাস যার আছে ভবিতব্য বুঝতে পারবার দারুণ এক দক্ষতা | 

রাজশক্তির স্রষ্টার শিবিরের এই অভিজ্ঞরা পলাতক যুবকের সঙ্গে গল্প করতে 
করতে বেশ কয়েক পাত্র পান করে ফেলল । তারা বলল, “ঈশ্বরের পৃথিবী যখন 
এত বড়, তখন এই দেয়াল ঘেরা জায়গায় কেন আছ?" 
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তিমুর চিৎকার করে উঠল, ‘ওয়াদা | আপনারা কী করে যেতে চান? আপনারা 
কি কাক, যে জাটদের আবর্জনার ওপর বেঁচে থাকতে চান, না ঈগলের মতো 
নিজের শিকার ছিনিয়ে নিতে চান?’ 

দুই বারলাস উত্তর দিলেন, ‘ইয়া আল্লাহ, আমরা কাক না |’ 

যখন আলজাই তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, তখন তারা এই রাজকন্যাকে 
সম্মানের সঙ্গে সালাম করলেন। তিনিও কি তার স্বামীর যুদ্ধে অংশ নেননি? 
এরপর সেই হেমন্তের শেষে যখন হুসেইনের সঙ্গে দেখা করতে শিবির গুটিয়ে 
আরো দক্ষিণের পাহাড়ের দিকে গেলেন, তখন তারাও তার সঙ্গে গেলেন। 

দুর্বল মানুষের জন্য এই পথ না। পাঁচশ’ মাইলের এই পথ, প্রাচীরের মতো 
দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ের ভেতর দিয়ে এঁকেবেকে এগিয়ে গেছে, বর্তমান 
আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে 1 মানচিত্রে খুব ভালোভাবে এই পথ আঁকা নেই আর 
আজ পর্যন্ত জায়গাটা খুব ভালোভাবে আবিষ্কৃতও হয়নি। জঙ্গলে ঘেরা একটি নদী 
বরাবর ওপরে উঠে গেছে। ওপরে নদীটি শুরু হয়েছে হিমবাহ থেকে । তাদের 
এগিয়ে যেতে হয়েছিল হাঁটু পর্যন্ত গভীর তুষারের ভেতর দিয়ে। 

এই পথ দিয়ে চলে তারা পৌছলেন সবচেয়ে বড় পাহাড়ের হিমবাহের নিচে । 
আরো উপরে মালভূমির ওপর উঠে তীরা গোলাকার কাপড়ের তাঁবু খাটালেন। 
দিনের বেলায় তারা ঝকঝকে বিস্তীর্ণ তুষারের ভেতর দিয়ে আরো ওপরে এগিয়ে 
যেতেন। ঘোড়াগুলোর গায়ে কম্বল চাপানো থাকত । আর তারা নিজেরা পরে 
থাকতেন নেকড়ের চামড়ার পোশাক | যখন তারা বড় গাছ পেলেন, জ্বালানির জন্য 
তখন বেশ কিছু কাঠ কেটে তাদের সঙ্গের স্রোজ গাড়িতে করে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। 
কখনো তারা উপজাতিয়দের দুর্গের প্রহরা টাওয়ারের নিচে দিয়ে এগিয়ে যেতেন। 
সেখানে প্রহরীরা তাদের দেখে হাসত আর কুকুরগুলো হাজার ফুট ওপর থেকে 
তাদের দেখে চিৎকার করত | 

কয়েকবার তাদেরকে আফগানরা আক্রমণ করে। এরা জানত না এই 
মানুষটির সঙ্গে পরে তাদের সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। এসব আক্রমণে তিমুর 
আর তাঁর লোকেরা আরো ধনী হয়ে উঠতে লাগল। হিন্দুকুশের তুষার ঢাকা দুই 
শৃঙ্গের মাঝের প্রায় বারো হাজার মাইল পথ তারা পাড়ি দিলেন। দুর্গম আর 
কষ্টকর এই পথচলা শেষে তারা অবশেষে পৌঁছলেন কাবুলে | 

বিশ্রামের সুযোগ এখনো তাদের জোটেনি | তাদেরকে শহর ঘুরতে হচ্ছে। 
গ্রামে নতুন ঘোড়া আর ভেড়া কেনার পরে তারা কান্দাহারের পথ ধরে এগোলেন। 
এই রাস্তাটি অপেক্ষাকৃত সহজ। তুষার প্রায় নেই বললেই চলে | দক্ষিণের নিচু 
উপত্যকায় পৌছে তারা দেখলেন নির্দিষ্ট জায়গায় আমির হুসেইন সেখানে তাদের 
জন্য অপেক্ষা করে আছেন। তার সঙ্গে আছে তিমুরের মতোই একদল সেনা, তবে 
ংখ্যা বেশি। 


www.pathagar.com 


দুনিয়া কীপানো তৈমুর লং ৪৫ 


শীতের শেষে তারা বিশ্রাম নিলেন। পার্শ্ববর্তী পাহাড়ি এলাকার এক শাসকের 
কাছ থেকে আসা একজন রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে পাওয়া উপহারে তীরা বেশ সাহস 
ফিরে পেলেন। মনে হলো সিজিস্তানের তার সেনাদের মধ্যে একজন বিদ্রোহী ছিল 
আর তার কাছে পাহাড়ের বেশিরভাগ দুর্গের দখল তিনি হারিয়েছেন। তিনি তিমুর 
আর হুসেইনকে ওয়াদা করলেন, যদি তারা বিদ্রোহীদের তাড়াতে তার সঙ্গে যোগ 
দেন, তবে তিনি তাদের পুরস্কৃত করবেন। প্রস্তাবটি এই সম্মিলিত শক্তি মেনে 
নিলেন। হুসেইনকে করা হবে দক্ষিণের প্রদেশের শাসক আর তিমুর আগ্রহী 
আবার ঘোড়ায় চড়তে | 

রাস্তা যখন চলাচলের মতো হলো, তখন সিজিস্তানের শাসকের সঙ্গে তারা 
যোগ দিলেন আর তাঁরা যুদ্ধ করতে এগিয়ে গেলেন। এই মুহূর্তে তারা সৌভাগ্যের 
সেনা ছাড়া আর কিছুই না। এ ধরনের যুদ্ধ তিমুর খুব উপভোগ করতেন। মই 
বেয়ে উঠে, সবাইকে অবাক করে, বিদ্রোহীদের বেশির ভাগ শক্ত ঘাটি তারা দখল 
করে নিলেন। 

হুসেইন কিছুটা সমস্যা করলেন। তিনি গ্রামে লুটপাট শুরু করে সেখানে 
নিজের লোকদের দিয়ে একটি সেনাচৌকি বসিয়ে দিলেন। তিমুর তেমন কিছুই 
করলেন না। তবে সিজিস্তানিরা খুব খুশি হলো না। আর বাকি বিদ্রোহীরা তাদের 
এই শীতল সম্পর্কের কারণে সুবিধা পেয়ে গেল। বিদ্রোহীরা তাদের শাসকের 
কাছে বার্তা পাঠাল, “আমাদের কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই ৷ কিন্তু ভেবে দেখেন, 
নিজেদের কজায় নিয়ে নেবে ৷’ 
না করে বেরিয়ে পড়লেন আর পুরনো বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। পাহাড়ি 
উপজাতিদের এইটি ছিল একটি বিশেষ বৈশিষ্ট, সবসময় সন্দিগ্ধ আর অজানা 
মানুষের প্রতি অবিশ্বাস। তারা তিমুরকে আক্রমণ করল । তিমুর তাদের হারিয়ে 
দিয়ে তাদের সৈন্যকে তাড়া করা শুরু করলেন। 

এই যুদ্ধে একসময় বারোজন যোদ্ধা তাকে ঘিরে ফেলল। সিজিস্থানীয়দের 
তীরগুলোর নিশানা হচ্ছেন তিনি। একটি তীর এসে লাগল তার হাতে, আরেকটি 
তার পায়ে। ক্ষতের দিকে না তাকিয়ে তিনি তীরগুলো ভেঙে টেনে বের করে 
ফেললেন। কিন্ত পরে এই ক্ষতগুলো বেশ গুরুতর আকার ধারণ করে। তিনি 
তাবুতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। 

সিজীয়রা পরাজিত হয়। এই জয়ের ফলে যৌথ বাহিনী তখন নতুন সম্পদ 
আর অনুসারী পেয়ে যায়। বেশিরভাগ সৈন্য নিয়ে হুসেইন উত্তরের দিকে রওয়ানা 
দেয়। আঘাত থেকে সেরে ওঠা আর বিশ্রামের জন্য তিমুরকে সেই পাহাড়ে জন্য 
রেখে যান। 
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এখানে তার সঙ্গে থাকলেন আলজাই। কৃষ্ণকেশী এই রাজকন্যা তার শিবিরে 
কিছু সময়ের জন্য তার তাতার শাসককে একাকী পেলেন যেখানে কেউ নেই যে 
তাঁকে যুদ্ধে ডেকে নিয়ে যাবে । সুন্দর বাতাস বয়ে যাওয়া এক বাগানে ছিল 
তাদের প্যাভিলিয়নটি | ঘোড়াগুলোও এখানে মনের সুখে ঘাস খেয়ে বেড়াত। 
রাতে সাওয়াল মাসের পূর্ণ চাদের নিচে কার্পেটে শুয়ে তারা নিচের এলাকার দিকে 
তাকিয়ে থাকতেন ৷ আলজাই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখতেন পুত্র সন্তান কোলে 
নিয়ে বসে আছেন বিশ্ববিজয়ী তিমুর | 

তিমুর যখন আহত পা নিয়ে অস্থির হয়ে শিবিরে খুঁড়িয়ে হাটছিলেন আর 
নিজের পা পরীক্ষা করে দেখছিলেন, তখন আলজাই প্রহর গুনছিলেন। তিনি খুব 
কষ্ট পাচ্ছিলেন। তারপরও আগের মতোই তিনি সোজা হয়ে দাড়াচ্ছিলেন। যখন 
তিমুর তার অস্ত্র আর ঘোড়ার স্যাডল চাইলেন তখনো আলজাইয়ের মন ভরেনি। 
তাই তিনি বিষন্ন মনে তার তরবারি আর বর্ম এনে তাকে পরিয়ে দিলেন। যোদ্ধার 
স্ত্রীর চোখে যে ভীতি থাকতে নেই, তার গভীর কালো চোখে এখন সেই ভীতি | 
শুধু বললেন, “হে স্বামী, আলাহ আপনাকে রক্ষা করুন ৷’ 


৮ 
পাথুরে সেতুতে 


উত্তরে এখন তিমুরকে দরকার । অতি আত্মবিশ্বাসী হুসাইন কাছের এক জাট 
হয়ে পালিয়েছে। তিমুরের উপদেশের বিরুদ্ধে গিয়ে সে এই কাজটা করেছে আর 
তাই তাতার রীতিমত ত্রুদ্ধ। এর মানে হচ্ছে তাকে এখন সহযোগী খোঁজার জন্য 
পাহাড়ি উপজাতির কাছে যেতে হবে আর নতুন লোক জোগাড় করতে হবে । তার 
হাতের ক্ষত এখনো শুকায়নি আর তাই তিনি ঘোড়ার লাগাম আর অস্ত্র একসঙ্গে 
চালনা করতে পারছেন না। 

একদিন ক্ষুণ্ন মনে তিনি তার ছোট বাহিনী নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন ৷ 
পথে খাবারের জন্য শিকারও করছিলেন। আমু নদীর উজানে তিনি শিবির 
করেছিলেন। অপেক্ষা করছিলেন হুসাইনের জন্য | তখন তাকে খুঁজে পেয়ে গেল | 
ইতিহাসে আমরা ঘটনাটার খুব সুন্দর একটা বর্ণনা পাই। 

তিমুরের তাবুটি ছিল নদীর একেবারে ধারে । একটি খাদের নিচে । বেশ 
কিছুদিন অপেক্ষার পরে তার অস্থিরতার কারণে তিনি ঘুমাতে পারছিলেন না। সেই 
রাতটি ছিল বেশ পরিষ্কার, সুন্দর চাদ উঠেছে। নদী বরাবর তিনি ছুটে চললেন। 
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পায়ের ক্ষত কোনোদিনই সারেনি। এই ক্ষততে অভ্যস্ত হয়ে উঠতেও তিনি 
পারছিলেন না। 

তিনি যখন পাহাড়ে ফিরে আসলেন তখন চাঁদের আলো কমে এসেছে। পৃবের 
আকাশে তখন হলদে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। তিমুর ভোরের নামাজ পড়ার 
জন্য হাঁটু মুড়ে বসলেন | যখন তিনি সিজদা থেকে উঠলেন দেখতে পেলেন সামনে 
খাদের অপরদিকে সশস্ত্র সেনারা ছুটে যাচ্ছে। একটি তীর ছুঁড়লে যত দূরে যায় 
ততদূরে আছে তারা । তীরা,জাটদের এখনকার শক্ত ঘাঁটি, বালখের দিক থেকে 
আসছে। তিমুর তৎক্ষণাৎ নিজের তাঁবুতে ঢুকে গেলেন, নিজের লোকদের ডেকে 
তুললেন আর ঘোড়া তৈরি করতে বললেন। 

একাই তিনি আগন্তকদের মোকাবেলা করতে এগিয়ে গেলেন। যখন তারা 
তাকে দেখতে পেল, তখন তারা এক মুহূর্তের জন্য থামল, এরপরে অল্প আলোতে 
তার দিকে তাকিয়ে থাকল। 

তিনি তাদেরকে বললেন, “তোমরা কখন এসেছ? আর কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?’ 

তাঁদের ভেতর থেকে কোনো একজন উত্তর দিল, “আমরা শাসক তিমুরের 
দাস আর তাকেই খুঁজতে এসেছি। তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। যদিও আমরা শুনেছি 
তিনি কুমরুদ ছেড়ে দিয়েছেন আর এই উপত্যকায় এসেছেন ৷’ 

তিমুর সেই আওয়াজ চিনতেন না আর যোদ্ধাদের কোনো কিছুই তার 
পরিচিত লাগছিল না। তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমিও আমিরের একজন দাস। 
আপনারা যদি চান আমি আপনাদেরকে তার কাছে নিয়ে যেতে পারি ।" 

একজন অশ্বারোহী মূল দল থেকে আলাদা হল আর ঘোড়ায় চড়ে অপেক্ষারত 
তাদের নেতার কাছে গেল। তিমুর শুনতে পেলেন সে বলছে, “আমরা একজন 
পথপ্ৰদৰ্শক পেয়েছি। সে আমাদেরকে আমিরের কাছে নিয়ে যাবে ৷’ 

এরপর তিনি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে গেলেন, ধীরে ধীরে, যতক্ষণ না সেনাদের 
চেহারা ভালোমতো বুঝতে পারা যাচ্ছে ততক্ষণ এগিয়ে গেলেন। সেখানে 
বারলাসের তিনজন গোত্রপতি ছিলেন আর তাদের সঙ্গে ছিল তিনদল অশ্বারোহী | 
তারা অজানা পথপ্রদর্শককে কাছে আসতে বলল। যখন তারা তিমুরকে চিনতে 
পারল তখন তারা ঘোড়া থেকে নেমে এসে, হাঁটু গেড়ে তার স্যাডলে চুমু খেল। 

তিমুরও নেমে এলেন ৷ সেই মুহূর্তে সবাইকে উপহার দেয়ার লোভ সামলাতে 
পারলেন না। একজনকে দিলেন শিরোস্ত্রাণ, বর্ম দিলেন আরকজনকে আর তার 
কোট দিলেন তৃতীয়জনকে। তারা একসঙ্গে বসলেন আর শিকারের মাংস আনা 
হলো। আর একটি পাত্রে ভোজের আয়োজন করা হলো। তারা লবণ ভাগ করে 
নিলেন আর তিমুরও তাদের আনুগত্যের প্রমাণ পেয়ে গেলেন। নদীর ওপারে 
জাটরা কী করছে তা দেখতে তিনি একজন সেনাকে খোঁজ নিতে পাঠালেন। 
যোদ্ধাটি সাতরে আমু নদী পার হওয়ার চেষ্টা করল। তার ঘোড়াটা পড়ে যেয়ে 
ডুবে গেল তবে সে নিজে বালির বাধে পৌঁছল আর নদীর অপর তীর পেয়ে গেল। 
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সে ফিরে এসে জানাল যে সবুজ শহরের রাস্তায় প্রায় বিশ হাজার জাট সেনার 
একটি দল আছে। এখন তারা সব কিছু ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে আসছে। 

সেই মানুষটির তার নিজের বাড়ির খুব কাছ দিয়ে পার হয়েছে। তবে সে 
সেখানে থামেনি । যদিও তার বাড়ি আক্রমণকারীদের এগিয়ে চলা রাস্তায় পড়বে। 

সে বলল, ‘আমার aga যখন নিজের বাড়ি নেই, আমি কীভাবে নিজের 
বাড়িতে যেতে পারি ।' 

খবরটি তিমুরকে দারুণ অস্থির করে তুলল | জাটরা তাদের পুরনো নিয়মের 
কারণেই ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল। আর এখন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে একটি শক্তি তাদের 
বিরুদ্ধে আছে। তিনি আরো জানতেন নদীর ওপারের গোত্রটি এই ঘটনায় 
তাৎক্ষণিকভাবে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে আছে আর এ কারণে তার সঙ্গে যোগ দিতেও 
রাজি হবে। এদিকে তার সৈন্যসংখ্যা জাট সেনাপতি বিকিজুকের সৈন্যের চার 
ভাগের এক ভাগ থেকেও কম বয়স্ক মোঙ্গল এই ধরনের যুদ্ধে বেশ পটু ছিলেন। 
তিনি তার সেনাদের নদীর অগভীর অংশকে পাহারা দেয়ার জন্য নদীর উত্তর পারে 
সরিয়ে নিয়ে গেলেন। 

এত শক্ত পাহারার মাঝে নদী পার হওয়ার চেষ্টা মরিয়া তিমুরেরও ক্ষমতার 
বাইরে ছিল। তারপরও তিনি পার হলেন। 

বিকিজুকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তিনি আট মাস ধরে নদীর উজান মুখে 
এগিয়ে যেতে লাগলেন ৷ যতক্ষণ না পর্যন্ত আমু নদী খুব সরু আর অগভীর হলো। 
এখানে একটি পাথুরে সেতুতে তিনি থামলেন সুবিধা থাকা সত্ত্বেও জাটরা সেতু 
পার হওয়ার জন্য সুবিন্যস্ত ছিল না আর তিমুর বেশ সাড়ম্বরে ছাউনিতে গেলেন। 
সেই রাতে তিনি পাঁচ শত সেনাকে বেশ নির্ভরশীল মৌয়াভা আর হুসাইনের 
সেনাপতি আমির মুসার অধীনে রাখলেন। 

এই পাঁচশত সেনাকে তিনি ছাউনি আর সেতুর দখল ধরে রাখার দ্বায়িতে 
রাখলেন। আর তিনি নিজে বেশিরভাগ সেনাদের নিয়ে রওয়ানা দিলেন। জাট 
ছাউনির খুব কাছ দিয়ে তিনি নদী পার হলেন। যে পাহাড়গুলো নদীকে 
অর্ধবন্তাকারে ঘিরে রেখেছে তিনি না থেমে সেই পাহাড়ের ওপাশে এগিয়ে 
গেলেন । 

পরদিন সকালে জাট সেনারা তাদের পদচিহ্ন দেখতে পেল। বিকজুকের 
কাছে এটা এখনো স্পষ্ট যে শক্তিশালী এক সেনাদল সেতু পার হয়ে এসেছে। 
আপাতদৃষ্টিতে তিমুরের পুরনো ছাউনিতে সেনা তখনো কমেনি। যদি বিকজুক 
সেতু আক্রমণ করে তবে মৌয়াভা আর আমির মুসা তাদের প্রতিহত করবে আর 
আটকে রাখবে ৷ এদিকে তিমুর মোঙ্গলদের পেছন থেকে আক্রমণ করলেন। 

তীক্ষ বুদ্ধির বিকিজুক বিপদ টের পেয়ে গেলেন। তাই দিনের বেলায় তিনি 
শান্ত থাকলেন। সেই রাতে তিমুর তার সেনাদের পাহাড়ে ছড়িয়ে দিলেন। নির্দেশ 
দিলেন শত্রু পক্ষের ছাউনির তিন দিকে যেখানেই পারে, আগুন GATS | 
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এতগুলো আলো সাবধানী উত্তরের যোদ্ধাদের জন্য একটু বেশী হয়ে যায়। 
ভোরের আগেই খুব দ্ৰুত তারা তাদের অবস্থান ছেড়ে সরে যায়। তিমুর তার 
লোকদের একত্র করে তাদের পালিয়ে যাওয়া পথ ধরে তাদের ধাওয়া করলেন। 
জাটরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং পালাল | তিমুরও তাদের পিছু নিলেন। 

আমির হুসাইন নদীর এই যুদ্ধে কোনো অংশ না নিলেও এখন তিনি বিশাল 
অনুগত বাহিনীসহ এসে তিমুরের সঙ্গে যোগ দিলেন। উপদেশ দেয়ার জন্য 
একেবারে তৈরি । 

তিনি বললেন, ‘পরাজিত সেনাদের ধাওয়া করা খুব বাজে একটা পরিকল্পনা ৷’ 

তিমুর উত্তর দিলেন, ‘ওৱা এখনো পরাজিত হয়নি।' এই বলে তিনি তার 
কাজ চালিয়ে গেলেন। লুকোনো জায়গা থেকে যারা বেরিয়ে এসেছেন সে গোত্রের 
প্রকাশ করলেন। মহিলারা হাত নেড়ে আনন্দ জানালেন তিনি খুব কম ঘুমালেন। 
কারণ এখন তীর কাজ হচ্ছে এখনো তৈরি না হওয়া এই সেনাবাহিনীর নতুন 
সেনাপতি নির্ধারণ করা। পুরনো শত্রুদের ভেতর মীমাংসা করতে হবে, জাটদের 
কাছ থেকে পাওয়া লুটের মালামাল ভাগ-বাটোয়ারা করতে হবে, নিহত হওয়া 
যোদ্ধাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে আর আহতদের দিতে হবে কিছু থোক 
বরাদ্দ। সারাক্ষণ তিনি ঘোড়ায় চড়ে তার অশ্বারোহীদের উত্তরের দিকে যাওয়ার 
নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। দ্রুত ছুটে যাচ্ছিলেন যেখানেই কোনো প্রতিরোধ দেখা 
দিচ্ছিল। 

এমন আক্রমণের মুখে জাট সেনারা আমু আর সীর নদীর মাঝামাঝি এলাকা 
ছেড়ে পালিয়ে গেল। রাজপুত্র ইলিয়াসের দিকে উত্তরের তার মাতৃভূমি থেকে 
দুইজন অশ্বারোহী এগিয়ে গেল। তিনি তখন উত্তরের সমতল এলাকায় তার 
সেনাদের একত্ৰিত করছিলেন। ঘোড়া থেকে নেমে তারা তাকে খান হিসেবে 
সালাম করল | জানাল তার পিতা তুঘলক তাদের এলাকা ছেড়ে না-ফেরার দেশে 
চলে গেছেন। এরপর তারা তার ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে তার তাবুতে নিয়ে 
গেলেন ৷ 

নিজের প্রয়োজনেই ইলিয়াস খান ক্যাথির পথে তীর নিজ শহর 
আলমালাইকের দিকে রওয়ানা হলেন। ব্যক্তিগত আক্রমণে বিকিজুক আর তার 
দুই মোঙ্গল সেনাপতিকে তিমুর যুদ্ধবন্দি করলেন । দ্রুত অস্ত্রের ঝলকানি আর শক্ত 
টাট্টু ঘোড়ার সাহায্যে হওয়া দ্রুত সেই যুদ্ধ ছিল নদীর ওপারের নতুন অধিপতি 
তিমুরের একার নেতৃত্বে । তার তীবুর অভিজ্ঞ সেনাদের সম্মানে তিনি ভোজের 
আয়োজন করলেন ৷ খানের প্রতি সততার জন্য তিনি তাদের প্রশংসা করলেন আর 
কৌতূহলবশত জানতে চাইলেন, তীর কাছে তারা কী প্রত্যাশা করেন। 

তারা শান্তভাবে উত্তর দিলেন, “এটা তো আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। 
আপনি যদি আমাদের মৃত্যুদণ্ড দেন, তবে অনেকে প্রতিশোধ নেবে । যদি 
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আমাদের জীবিত ছেড়ে দেন, তবে আমাদের অনেকে আপনার বন্ধু হতে পারে। 
আমাদের সবাই যখন কোমরে অস্ত্র বেঁধে তৈরি হই, তখন আমরা মৃত্যুর জন্যই 
প্রতীক্ষা করি।' 

আমির হুসাইন তিমুরকে সতর্ক করে দিলেন ধরা পড়া শতুকে ছেড়ে দেয়া 
মহা একটা ভুল হবে। কিন্তু যুবক বিজয়ীর বেশ ভালো লাগছিল যে, মোঙ্গলদের 
আর মুক্ত করে দিয়েছেন। 

মরুভূমির মানুষদের কাছে শেখা এক চালাকির মাধ্যমে কিছুদিন পরে তিনি 
সবুজ শহর পুনরুদ্ধার করেন। শহরের দেয়ালগুলো দৃষ্টি সীমায় আসবার পরে 
চড়ে সব দিকে ছড়িয়ে পড়তে | তাদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ উৎসাহী হয়ে উঁচু 
সরু গাছের ডাল কাটতে লাগল, ফলে বিস্ময়কর রকমের ধুলা তৈরি হলো । জাট 
সেনারা সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গেল। তীরা ভেবেছিল এত ধুলা এক সেনাদলের 
অগ্রগামী দল আসবার লক্ষণ | আর এভাবে সবুজ শহর অবমুক্ত হলো। 

তিমুরের গল্প বলা একজন ইতিহাসবিদ মতামত দেন, “শাসক তিমুর যুদ্ধে 
বেশ ভাগ্যবান ছিলেন। এই বছর তিনি একদল সেনাকে যুদ্ধে হারিয়েছিলেন 
আগুন দিয়ে আর একটি শহর দখল করেছিলেন ধুলা দিয়ে ।" 

প্রতিকূলতার চেয়ে সাফল্য এই অস্থির তাতারের সঙ্গে অনেক বেশি যুক্ত হয়ে 
যায়। তিমুরের এই চালিকাশক্তিতে দারুণ বিরক্ত হুসাইন ক্ষতিপূরণ হিসেবে 
সুযোগ আর অর্থ দাবি করত। আর মেজাজি তিমুর কাবুলের এই রাজপুত্রকে 
মাজারে নিয়ে গিয়ে, তাদের এই বন্ধুত্বের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবার শপথ 
করিয়েছিলেন ৷ কাজটি হুসাইন করেছিলেন, কিন্তু এই শপথ করানোর জন্য দারুণ 
বিরক্তও হয়েছিলেন। দুজনেই তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব আর তাদের 
অনুসারীদের মাঝের ছন্দের কারণে দারুণ ক্লান্ত ছিলেন। 
তিমুরের সেবা করতেন ৷’ 


৯ 
বৃষ্টির যুদ্ধ 
ইলিয়াস খানের ফেরত আসা অবশ্যম্ভাবী ছিল। তিমুর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 


সীর নদীর উত্তরের সমতল এলাকায় যেখানে এখন মোঙ্গলরা তাদের 
ঘোড়াগুলোকে চড়তে দিতে পছন্দ করে সেদিকে অর্ধেক পথ এগিয়ে গেলেন। 
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এখানে তারা তাতার দেশগুলোর ওপর আক্ৰমণ করার আগে সবকিছু ঠিকঠাক 
করে নিচ্ছিল | ইলিয়াস খান উত্তরের সব শক্তি নিয়ে এসেছিলেন ৷ এশিয়ার সবচেয়ে 
ভালো ঘোড়ায় সাওয়ার অভিজ্ঞ আর নিয়মনিষ্ঠ এক সেনাদল। তাদের রয়েছে 
প্রশিক্ষিত সেনাপতি | রয়েছে ভালো জাতের অস্ত্র । চামড়ার বর্ম পরিহিত, ঘনভাবে 
সজ্জিত অশ্বারোহী সেনাদলের পেছনে উড়ছে তাদের চকচকে শিংওয়ালা পতাকা। 

তাঁরা সংখ্যায় তাতারদের চেয়ে কিছুটা কম ছিল। তবে তিমুর জানতেন 
তাদের সামর্থ্যের কথা আর তাই তার দূতের মাধ্যমে তিনি সর্বক্ষণ যোগাযোগ 
রাখছিলেন ৷ আমির হুসাইন তার পাহাড়ি উপজাতিদের নিয়ে সেখানে না পৌঁছানো 
পৰ্যন্ত এই যোগাযোগটি তিনি ভালোভাবেই রাখছিলেন। 

একবারের জন্য, তাতারদের সকল শক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে একত্রিত হলো ৷ বারলাস 
গোত্র আর মরুর অশ্বারোহীরা, জালাইর গোত্রপতিরা, সেলদুজদের মহান 
আবাসভূমির সেনারা, ঘুর গোত্র আর দূর থেকেই যুদ্ধের গন্ধ পাওয়া আফগান 
স্বেচ্ছাসেবকসহ হুসাইনের যোদ্ধারা । শিরোস্ত্রাণধারী আর বাহাতুররা তাদের 
পতাকার দিকে এগিয়ে চলল | 

প্রায় সবাই ছিল অশ্বারোহী | কেবল কিছু ভৃত্য, কিছু বর্শানিক্ষেপক সেনা আর 
গবাদি পালকরা যারা পরিখার পেছনে ক্যাম্পের পাহারায় ছিল। এশিয়া সম্পর্কে 
আধুনিক যে ধারণা আমাদের ভেতর আছে তারা তেমন অনিয়মিত হালকা 
অশ্বারোহী ছিল না। 

তারা বর্ম পরত, পারস্যে বানানো সূক্ষ্ম লোহার জাল দিয়ে তৈরি, লোহার 
তৈরি পর্দাসহ সুচালো শিরোন্ত্রাণ আর diet সুরক্ষার জন্য ছিল একধরনের 
আচ্ছাদন যা নাক বা থুঁতনির নিচে বাধা থাকত | তাদের ঘাড় ঢাকা থাকত দুইটি 
গাত দি কিচ দিছ মোড bites তেরি সুরত শদীয় তার রন 
লোহার পাতে মাথা ঢাকা থাকত। 

লিঃ বা লোহার পাত দিয়ে শক্ত বরা সার্জমীন ধরুক ছাড়াও তাদের তরবারি 
বহন করত | তরবারিগুলো ছিল লম্বা তরোয়াল বা দুই দিকে ধারবিশিষ্ট পারস্যের 
লম্বা ধারালো অস্ত্র ৷ বর্শাগুলো কখনো হতো সুচালো অগ্রভাগ বিশিষ্ট দশ ফুট লম্বা 
ফলা আবার কখনো ছোট ভারী অস্ত্র যার নিচে থাকত লোহার ঝেষ্টনীসহ হাতল। 
বেশিরভাগ অশ্বারোহীর সঙ্গে থাকত লোহার শিরোস্ত্রাণ। 

তাদের সেনাদলের একক ছিল স্কোয়াড়ন বা “হাজারা' । আর রেজিমেন্টের 
নেতৃত্বে ছিল “মিং বাসিস" বা কর্নেল। আমিরগণ পুরো সেনাদলের মধ্যে ছড়িয়ে 
থাকতেন। মূল যুদ্ধের সত্যিকার নেতৃত্বের দায়িত্ব ছিল তাদের ওপর ৷ তিমুর আর 
হুসাইন তাদের অনুসারী আমিরদের বা “তাভাচি'দের নিয়ে আর সংবাদবাহক 
অফিসার বা “এইড ডি ক্যাম্প'দের নিয়ে গ্রুপ করেছিলেন। 

তিমুর তার সেনাদের ডান প্রান্ত, মধ্যভাগ আর বাম প্রান্ত, এই ভাবে ভাগ 
করেছিলেন। আর প্রত্যেকটি অংশে দুটি সেনাদল ছিল, মূল সেনাদল এবং 
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সংরক্ষিত সেনাদল। ডান প্রান্তের সেনাদলটিকে তিনি ইচ্ছে করেই বেশি 
শক্তিশালী করেছিলেন। আর তা ছিল হুসাইনের নেতৃত্বে। সবচেয়ে বিপদের 
জায়গা, দুর্বল বাম প্রান্তটার দ্বায়িত্ব তিমুর নিজে নিলেন। তার সঙ্গে ছিল বারলাস 
শাসক আমির জাকু আর তার অনুসারীরা | 

শক্তির এই নিৰ্ণায়ক যুদ্ধের জন্য তিমুর বেশ উৎসাহী আর আশ্বস্তও ছিলেন। 
নিজেদের সংখ্যা আর নিজেদের মর্যাদা রক্ষা, এই দুই কারণে তাতাররা বেশ 
আত্মবিশ্বাসী ছিলেন | আর তখন বৃষ্টি আসল। উঁচু চারনভূমি অঞ্চলের সত্যিকারের 
বসন্তকালীন ঝড়। প্রবল বাতাস মানুষ জন আর মাটির ওপর আছড়ে পড়তে 
লাগল | আকাশের এই WE আর বিদ্যুতের সঙ্গেও যুদ্ধ শুরু হলো। মাটি প্রথম 
দিকে নরম থাকলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই নরম কাদাময় এক জলাভূমি হয়ে গেল। 
শীতার্ত আর দুর্বল ঘোড়াগুলো পেট পর্যন্ত কাদায় ডুবে গেল। নদীর যোগ করা 
প্লাবনে উপত্যকা আর নীচু এলাকা ভেসে গেল। ভেজা পোষাকে মানুষজন যতটা 
সম্ভব নিজেদের অস্ত্র বাঁচিয়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগল | 

ইতিহাসবিদরা মন খারাপ করে বলেন, এই বৃষ্টি ছিল জাট মোঙ্গলদের একটা 
কৌশল । ওদের জাদুকররা ইয়েদ্দা পাথর দিয়ে এই বৃষ্টিটা তৈরি করিয়েছিল। 
তারা আরও বলেন কি হতে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে জাটদের আগে থেকেই সাবধান 
করা হয়েছিল ।ফলে তারা মোটা ফেল্ট কাপড়ের তাবুর নিচে আশ্রয় নিয়েছিল আর 
ঘোড়াগুলোর উপরে CPS কাপড়ের কম্বল উড়িয়ে দিয়েছিল আর বৃষ্টির পানি 
সরিয়ে দেয়ার জন্য খাল কেটেছিল। এভাবেই তিনি বলার চেষ্টা করেন যে 
আক্রমণকারীরা কয়েক দিনের এই মহাপ্লাবন সঙ্গে করে এনেছিল আর তাই তারা 
এই যুদ্ধে তিমুররের লোকদের চেয়ে ভালো অবস্থানে ছিল। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তারা 
চড়ার জন্য নতুন ঘোড়া পেয়েছিল আর তাই নিয়ে তারা তাতার ক্যাম্পের দিকে 
এগিয়ে গিয়েছিল | 

 (মোঙ্গোলদের যাদু জানাটা ছিল তাদের পুরনো প্ৰথা ৷ ইতিহাসবিদরা তাদের 
নিজেদের এই কথা প্রমাণ করার জন্য একটি ব্যাখ্যা ব্যবহার করতেন। কারণ 
পরের দিন যখন একজন যাদুকর মারা যায় তারপরই বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায় |) 

তাদের মোকাবেলা করার জন্য তিমুর এগিয়ে গিয়েছিলেন। সশস্ত্ৰ সেনাদের 
সম্মুখ যুদ্ধের পরে তার বাম প্রান্তের সেনারা শত্রু সেনাদের ডান প্রান্তের সেনাদের 
ওপর হামলা চালালো | সঙ্গে সঙ্গে তাতার সেনারা ভেঙে পড়ল। তাদের পিছু 
হটিয়ে দেয়া হলো। জাটরা একসঙ্গে তিমুরের বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়ে 
তিমুরের সেনাদের কাছাকাছি চলে আসল আর তিমুরের সংরক্ষিত অশ্বারোহীরাও 
দুর্বল হয়ে পড়ল। 

এই faq দুর্দশার মুখোমুখি হয়ে তিমুর তার ড্রামবাদকদের আদেশ দিল 
এমনভাবে বাজাতে যেন মনে হয় সৈন্যরা এগিয়ে আসছে। আর তিনি বারলাস 
সেনাদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন। কাদার সাগরে তার অগোছাল সেনাদের সম্মিলিত 
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থাকা ব্যাপারটা নষ্ট হয়ে গেল। অনিশ্চিত আর দিশেহারা ছোট ছোট দলে ভাগ 
হয়ে গেল। 

সেই সিক্ত পরিবেশে ধনুক কোনো কাজের না। ঘোড়াগুলো পিছলে যাচ্ছে। 
আর নালার হলদে পানি লাল হয়ে উঠল রক্তে। এই অবস্থায় লোহাই একমাত্র অস্ত্ৰ 
যা কাজে আসতে পারে । চারিদিকে শুধু অস্ত্রের ঝনঝনানি, ঘোড়ার আওয়াজ, 
সৈন্যদের চিৎকার আর তাতার সেনাদের শ্লোগান, ‘দাঁড় উ গার!’ সেই পুরো 
সমতল হয়ে উঠল একটি উন্মাদ আশ্রম । 

জাট প্রান্তের সেনাপতির পতাকার দিকে তিমুর এগিয়ে গেলেন। একসময় 
এতটা কাছে চলে আসলেন যে সে এখন তার নিজের কুঠার দিয়ে সেই 
সেনাপতিকে আঘাত করতে পারবেন। আঘাতটি তার শত্রুর বর্মের ঢাল বাঁচিয়ে 
দিল। মোঙ্গল সেনাপতি তার ঘোড়ার ওপর প্রস্তুত হয়ে তিমুরকে কেটে ফেলতে 
তার তরবারি চালালেন। এমন সময় জাকু সেই সেনার অস্ত্রের মোকাবেলা করতে 
তার বর্শা চালাল। জাকু তীর প্রভুর ঠিক পেছনেই ছিল। পতাকা পড়ে গেল। 

আবার তিমুর খবর পাঠালেন স্যাডলে রাখা ড্রাম আর আরেকটি বাদ্যযন্ত্ৰ 
বাজাতে ওদিকে পতাকা হারানোয় নিরুৎসাহিত মোঙ্গলরা পিছু হটতে শুরু 
করল। আর সেই সমতলে সুশৃঙ্খলভাবে পিছু হটা সম্ভব ছিল না। ফলে উত্তরের 
যোদ্ধারা ভেঙে পড়ল। কিছু সময় পরে তারা তাদের নতুন ঘোড়ায় চেপে নিরাপদ 
জায়গায় পালিয়ে গেল। 

অন্যদিকে কী হচ্ছে দেখার জন্য তিমুর একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন। 
আমির হুসাইন খুব বাজে যুদ্ধ করছিলেন আর তাকে অনেকটাই পেছনে ঠেলে 
দেয়া হয়েছিল। কেবল তীর সংরক্ষিত সেনারাই মোঙ্গলদের সঙ্গে তখনও যুদ্ধ 
করে তাদের আটকে রেখেছিল। দুই পক্ষের মধ্যভাগ যুদ্ধের,এই পর্যায়ে তখন 
মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল । 

তিমুর তার সেনাদের নির্দেশ দিলেন পুনরায় একত্রিত হতে। কিন্তু এই 
কাজটি খুব ধীরগতির কাজ। আর তিনি তখন বেজায় অস্থির | যতটুকু সেনা তখন 
একত্রিত ছিল তাদের নিয়েই হুসাইনের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত মোঙ্গল সেনাদের ডান 
প্রান্তকে আক্রমণ করলেন। তিনি এতটাই এগিয়ে গেলেন যে তিনি এখন 
তাদেরকে পেছন থেকে আক্রমণ করতে পারবেন | এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তারা 
পিছু হটল। ইতিমধ্যে ইলিয়াস খান খুব সাবধানে তার সংরক্ষিত সেনাকে পেছনে 
রেখেছিলেন আর মনে হচ্ছে তিনি এখন তাদের সবাইকে নিয়ে রণে ভঙ্গ দিবেন। 

দুর্দান্ত সুযোগ । তিমুর হুসাইনের কাছে দূত পাঠালেন, তাকে অনুরোধ 
করলেন এক মুহূর্ত দেরি না করে সেনাদের একত্রিত করতে আর এগিয়ে যেতে | 

তিমুর চিৎকার করে উঠলেন, “আমি কি কাপুরুষ, যে সে আমার সেনাদের 
সামনে আমাকে ডেকে পাঠায়? সে তিমুরের দূতের মুখে আঘাত করল। আর 
কোনো উত্তর পাঠাল না। 
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এদিকে সময় পার হয়ে যাচ্ছে। তিমুর নিজের ক্রোধ সংবরণ করলেন আর 
আমিরের আত্মীয় এমন দুজন অফিসারকে হুসাইনের কাছে পাঠালেন । ব্যাখ্যা 
করে বলে পাঠালেন, ইলিয়াস যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে আর 
তাই এখনই আঘাত করতে AA | 

হুসাইন চিৎকার করে উঠলেন ‘আমি কি পালিয়ে গেছি? তাহলে সে কেন শুধু 
শুধু আমাকে এগিয়ে যেতে বলছে? আমার লোকদের একত্র করার জন্য আমাকে 
সময় দাও।' 

দূত উত্তর দিলেন, ‘হে শাসক, তিমুর এখন শত্রুর সংরক্ষিত সেনাদের সঙ্গে 
যুদ্ধ করছেন। দেখুন!’ 

হয় হুসাইনের ঈর্ষা জেগে ওঠে আর নয়তো তীর পক্ষে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব 
ছিল। তাই সন্ধ্যা হওয়ার আগে তিমুরকে পিছিয়ে আসতে হলো। তিনি মাঠে 
ছাউনি ফেললেন। রাগের কারণেই হয়তো তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন হুসাইনের সঙ্গে 
দেখাও করবেন না কিংবা আমিরের দূতের কথাও শুনবেন AT তিনি স্থির সিদ্ধান্ত 
নিলেন, এরপরে, আর কখনো হুসাইনের সঙ্গে যৌথ নেতৃত্বে কোনো যুদ্ধে যাবেন 
না। 

পরের দিন আরো জোরে বৃষ্টি শুরু হলো। কিন্তু বিরক্ত তিমুর এগিয়ে যাওয়ার 
সিদ্ধান্ত নিলেন। একাই ইলিয়াসের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন ৷ মোঙ্গলদের অন্য 
একটি সেনাদলের সঙ্গে তার মোকাবেলা হলো আর পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলেন। 
ঝড়ের মধ্যে কর্দমাক্ত পথ বেয়ে, একরাশ মৃতদেহের মাঝ দিয়ে ফিরে আসার 
তিক্ত স্মৃতির চেয়েও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল তার পরাজয়ের স্মৃতি। তিক্ত বিধ্বস্ত 
তিমুর একেবারে নিশ্চুপ হয়ে ঘোড়ায় চেপে চলতে লাগলেন। তার বারলাস 
সেনারা তার কিছুটা পেছনে থেকে তাকে অনুসরণ করতে লাগল। তাকে খুব 
কখনোই হুসাইনকে ক্ষমা করতে পারবেন না। 

হুসাইন তাকে পালিয়ে ভারতে যাওয়ার বিভিন্ন পরিকল্পনা সহযোগে দূত 
পাঠাতে থাকলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে তিমুরের এমন কোনো পরিকল্পনা নেয়ার 
কোনো রকম ইচ্ছেই নেই ৷ তিনি বললেন, “তোমার রাস্তা ভারত হবে না সাত 
দোজখ, তাতে আমার কী? 

তিনি সমরখন্দে ফিরে আসলেন । দেখলেন শহরটাকে অবরোধ করার জন্য 
পরিকল্পনা করা হয়েছে। তখন তিনি নতুন সৈন্য জোগাড় করতে তার নিজের 
উপত্যকায় ফিরে গেলেন ৷ ততক্ষণ জাটরা সমরখন্দ নিয়ে ব্যস্ত থাকল। 

তিনি গিয়ে দেখলেন, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে আলজাই মারা গিয়েছেন আর তাকে 
সাদা কাফনে মুড়ে তার বাড়ির আঙিনায় দাফন করা হয়েছে। 
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১০ 
দুইজন আমির 


মধ্যকার যে বন্ধন ছিল তাও শেষ হয়ে গেল। বেশ কয়েকবার হুসাইন তীর 
বোনের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করেন আর তিমুর সেসব কথা মনেও রেখেছিলেন। 
তিনি সবসময় নিজের ব্যক্তিগত অভিযোগকে মনে রাখতেন আর এখন তিনি স্ত্রীর 
শোক পালন করছেন। পুত্র জাহাঙ্গীর আর নিজ সম্প্রদায়ের লোকদেরকে সঙ্গে 
নিয়ে তিনি দক্ষিণের দিকে এগিয়ে গেলেন। আবার নদী পেরিয়ে গেলেন। গত 
গ্রীষ্মে আলজাইকে সঙ্গে নিয়ে যেখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন, সেখানে | 

যায়েন আদ দিন তাকে লিখেছিলেন, “আমাদের এই জীবন আল্লাহর দেয়া 
আর তার কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি 
জায়গা নির্দিষ্ট আছে আর মৃত্যুর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় ৷‘ 

তবে তিমুর অদৃষ্টবাদী ছিলেন না। তবে মোল্লাহ আর ইমামদের ভাবাবেগপূর্ণ 
কথাবার্তা তার মনে কোনো অনুভূতি তৈরি করত না। বাহ্যিকভাবে তার ধীরস্থির 
ভাব দেখে মনে হত একজন প্রকৃত ধার্মিক, যারা স্বীকার করতেন মানুষের নিয়তি 
উপরওয়ালার হাতে আর মুহাম্মদের দেখিয়ে দেয়া পথেই কেবলমাত্র পরিত্রাণ 
সম্ভব, তাদের মতোই তার মনে শান্তি আছে। কিন্তু উত্তর দিতে না পারা কিছু প্ৰশ্ন 
আর উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া বেশ কিছু অসভ্য বৃত্তি তাকে ভেতরে ভেতরে 
ব্যথিত করত। 

তিনি নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ পড়তেন ৷ মসজিদে যখন কিছু পাঠ হত, তখন 
তিনি সেখানে অবস্থান করতেন আর মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। রাতের বেলা 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি দাবার বোর্ডে বসে থাকতেন। ছোট ছোট ঘোড়া, নৌকা 
আর হাতিকে বিভিন্ন চৌকোণা ঘরগুলোতে বসাতেন। আর এসব করার সময় 
অনেক সময় তার সঙ্গে কোনো সঙ্গীও থাকতো না। যখন তিনি অন্য কারো সঙ্গে 
খেলতেন, প্রায় সব সময়ই তিনি জয়ী হতেন। আর তার এই জয়, তার সেনাদের 
পরিকল্পিত ব্যাপার হত না। তিমুর আসলেই দুর্দান্ত খেলোয়াড় ছিলেন। 

খেলাটি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য তার একটি নতুন বোর্ড ছিল। সেই 
বোর্ডে চৌকোণা ঘর আর গুটির সংখ্যা ছিল দ্বিগুণ 1 এই ব্যাপারে তিনি নতুন কিছু 
সংযুক্তি এনেছিলেন। আর এই কাজটি তিনি করেছিলেন যখন পাঁচ বছর বয়সী 
এই বিশ্ব বিজেতা বাবার পাশে কার্পেটের ওপর বসে, বাবাকে ছোট ছোট খেলনা 
দিয়ে, এই খেলা খেলতে দেখতেন। 

এভাবে মনোযোগ দিয়ে খেলার সময় একদিন সমরখন্দের মোল্লাহরা হন্তদন্ত 
হয়ে তার কাছে একটি সংবাদ নিয়ে আসল | 
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তারা আরো বলল, “বোখারা আর সমরখন্দ থেকে কিছু শ্রদ্ধাভাজন আর সাহসী 
আইনবিদ এসেছেন। তারা শহরের লোকদের উস্কানি দিচ্ছেন অবিশ্বাসী, 
বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আগে পর্যন্ত এমনটাই চলছিল | অবশ্য সেই শত্রুরা 
এখন শহরতলিতে আশ্রয় নিয়েছে। সমরখন্দের বাসিন্দারা তাদের দুই রাজপুত্র 
ছাড়াই তাদের রাজপথ আর প্রাচীর রক্ষা করে । ফলে সেই শত্রুরা শহরের বাইরে 
পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় ।” 

“এমন সময় আল্লাহর রহমতে ঘোড়া আর জাটদের মধ্যে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে। 
চার ভাগের তিন ভাগ ঘোড়াই মারা যায়। ফলে দূতের জন্যও কোনো ঘোড়া 
পাচ্ছে না। তারা তাদের তন্লিতল্লা আর তরোয়াল নিয়ে শহর ছেড়ে পালিয়েছে | 
এর আগে কখনো দেখা যায়নি যে জাট সেনারা পায়ে হেঁটে যাচ্ছে৷’ 

মোল্লাহদের চলে যাওয়ার পরে অফিসাররা তিমুরের কাছে আসল । তারা 
ঘটনার ওপর নজর রাখছিল। তারাও নিশ্চিত করল যে জাটরা ফিরে যাওয়ার 
আগে পর্যন্ত সমরখন্দবাসী শহরটিকে রক্ষা করেছিল। তাদের ঘোড়াদের হওয়া 
অসুখটা এতটাই মারাত্মক ছিল যে তাদের ধাওয়াকারী তাতার সেনারাও আক্রান্ত 
এলাকা পাশ কাটিয়ে যায়। 

হঠাৎ আসা এই সৌভাগ্য, হুসাইনকে দেশে ফিরিয়ে আনে । সে বিজয়ীর 
বেশে সমরখন্দে প্রবেশ করে। এই ভয়ংকর সেনাদের পরাজিত করে নিজের 
সাফল্যে উজ্জীবিত মানুষেরা তখন বিজয়োল্লাসে করছিল। জানালা আর ছাদগুলো 
থেকে কার্পেট ঝুলিয়ে দেয়া হয়। মসজিদ লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। আর 
আমিরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বাদ্য বাজানো হয়। 

হুসাইন আর তিমুর এখন কার্যত ভারত থেকে আরাল সাগর পর্যন্ত এলাকার 
শাসক। নীতিগতভাবে তিমুর আর হুসাইনের সমান দাবি ছিল। তিনি ছিলেন 
সেনাদের সত্যিকারের নেতা । আর তার অনুসারীও ছিল প্রচুর । কিন্তু হুসাইন 
ছিলেন রাজশক্তির স্রষ্টার দৌহিত্র আর একজন সার্বভৌম রাজার পুত্র । তিনি পুতুল 
খানকে বেছে নেন। এই উচ্চপদস্থ লোকটির একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে, সে ছিল 
একজন ‘তুরা’ বা চেঙ্গিস খানের উত্তরপুরুষ। সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে খান তার 
প্রাসাদে অধিষ্ঠিত হন আর হুসাইন তীর পিতামহের মতো শাসনভার নিজ হাতে 
নিয়ে নেন। 

ঘটনার আবর্তে পড়ে তিমুর এখন হুসাইনের চেয়ে নিয় অবস্থানে । সে এখন 
একটি এলাকার খাজনা আদায়, বিচারকাজ আর জমি বন্টন এসবের দায়িতে। 
একটি ব্যাপার তিমুর বারবার চাইছিলেন, তা হচ্ছে তাকে অবশ্যই তার উপত্যকা 
দিতে হবে আর সবুজ শহর থেকে নদী পর্যন্ত শহরগুলো। 

তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, ‘নদী পর্যন্ত এলাকা আমার ৷’ 
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তিনি নিজের সম্মান বজায় রেখে চলতে লাগলেন। তার উদারতা তাকে বল 
প্রয়োগের বিরুদ্ধে তাকে বচসা করতে বাধা দিচ্ছিল। যখন হুসাইন বারলাস-এর 
লোকদের ওপর ভারী খাজনা চাপিয়ে দিল, তখন তিমুর প্রতিবাদ করলেন। 
বললেন, আগের যুদ্ধে তারা তাদের বেশিরভাগ সম্পদ হারিয়েছে। তবে তিনি 
হুসাইনকে তার নিজের খাজনা ঠিকঠাকমতোই দিলেন। এমনকি আলজাই-এর 
অলংকারও | বিয়েতে পাওয়া সম্পদ আর বিয়ের রাতে পরা মুক্তোর মালাটাও | 
হুসাইন অলংকারগুলো চিনতে পারলেন, তারপরও কোনো মন্তব্য না করে সেগুলো 
নিয়ে নিলেন। 

তাদের ভেতর সর্বশেষ বচসা হলো তাদের বেতনভুক দুইজন উগ্র আমিরকে 
নিয়ে। তার পুতুল খানকে ঠিক করতে গিয়ে তিনি জাটদেরকে আক্রমণ করার 
কিছু বাহানা দিয়ে দিলেন। আমিরের সংখ্যা কমাতে গিয়ে তিনি নতুন কিছু শত্রু 
তৈরি করলেন। কার ভুলের কারণে তিমুরের সঙ্গে তার সখ্য বন্ধ হয়ে গেল, তা 
কেউ জানে না। তবে যখন তা হলো, তার ফলাফল হলো একটি গৃহযুদ্ধ | মুহুর্মুহু 
জাটদের আক্রমণ | ছয় বছর তাতারদের এলাকা ছিল একটি সেনা ছাউনি । 

সংগ্রামের সেই কালো দিনগুলোতে তিমুর এমনভাবে ঘুরে বেড়াতেন, মনে 
নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে অবহেলা আর দু'হাতে বিলানো তার উদারতার 
ব্যাপারে কোনো ভুল ছিল না। আগুনের পাশে বসে কাফেলার লোকেরা শাসক 
তিমুর সম্পর্কে গল্প করত, “আসলেই | তার নামটা উপযুক্ত হয়েছে। তার ভেতরে 
সত্যিই লোহা আছে, অনমনীয় লোহা ৷‘ 

বাজার বা ছাউনিতে সবচেয়ে প্রিয় গল্প ছিল কার্শি দখল করার গল্প | 

শহরটি ছিল জোব্বাপরা ধর্মপ্রচারকের শহর। এখন তিনি খোরাসানে 
কবরবাসী। তিনি ছিলেন বেশ ধার্মিক একজন মানুষ৷ সবার মধ্যে তিনি উচ্ছ্বাস 
আর tater জাগিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন যখন আকাশে কোনো চাদ ছিল না, 
তখন তিনি তার কুয়ার ভেতর থেকে চাদ উদিত করেছিলেন | তাই তারা তার নাম 
দিয়েছিল চন্দ্রকারিগর | তবে ইতিহাস তাকে সমস্যা কারিগর হিসেবে জানে | 

কার্শিতে তিমুর একটি পাথরের দুর্গ তৈরি করেছিলেন আর এর খানিকটা 
অহংকারের অংশীদার হয়েছিলেন | ঠিক সেই সময়টায় কার্শি, দুর্গ আর সব কিছু 
ছিল হুসাইনের সেনাদের দখলে । আর তিমুরের লোকেরা এই এলাকার শক্তি 
সম্পর্কে জানত। কার্শির নিয়ন্ত্রণ রাখা তিন থেকে চার হাজার লোককে আমির 
মুসা আদেশ দিয়েছিলেন। আর তারা মুসাকে জানতেন। বিকিজুকের বিরুদ্ধে 
পাথরের সেতুটির নিয়ন্ত্রণ তিনি ধরে রেখেছিলেন ৷ তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ 
সেনা | টেবিলের ওপর রাখা ভালো জিনিস আর মদের প্রতি বেশ অনুরক্ত ছিলেন। 
যদিও মাঝে মাঝে অসাবধানী হতেন, তবে দুর্যোগ মুহূর্তে সব সময় নির্ভরযোগ্য 
ছিলেন। 
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তখন তিমুরের সঙ্গে ছিল প্রায় দুই শত চলিশ জন লোক, তার সেনা 
কর্মকর্তা, আমির জাকু আর মৌয়াভা। এই মৌয়াভা সেতুতে মুসার সাথে যুদ্ধ 
করেছিলেন। আর ছিলেন আমির দাউদ, ঝামেলা পছন্দ করা একজন মানুষ । কিন্তু 
যখন তিনি তাদের বললেন যে তিনি কার্শি ছিনিয়ে নিয়ে নিজের দখলে রাখতে 
চান, তখন তাঁরাও কথাটা বিশ্বাস করেনি | তারা বলল, এই ধরনের কাজ করার 
জন্য এই সময়টা একটু বেশি গরম | আর তাদের পরিবারকেও রক্ষা করতে হবে। 

তিমুর ভ€সনা করে বললেন, “এই তোমাদের সাহস? আর আমি কি প্রতিজ্ঞা 
করিনি, যে তোমাদের পরিবারকে রক্ষার দায়িত্ব আমার?’ 

একজন আমির উত্তর দিলেন, “ব্যাপারটা আসলে তা না। আমাদের পরিবার 
তো এখন প্রাচীরের পেছনে AT 1” 
যদি কার্শির শাসক হই?' 

তাঁরা ভাবল। তবে পরিণাম ভেবে সবাই, এমনকি দাউদও চুপ করে গেল। 
SNE মাথা নাড়তে লাগল 1 “হে শাসক, প্রথমে আমাদের আরো শক্তি সঞ্চয় করে 
নিই। তাড়াহুড়োর একটা সময় থাকে আর একটা সময় থাকে সাবধানতা আর 
চিন্তার । মুসা তার পতাকার পেছন পেছন অনেকটা পথ চলে এসেছে। উটের 
ওপর একটি মহিলাকে ধরে নিয়ে যাওয়া যত সহজ, তাকে হারানো এতটা সহজ 
হবে না ।' 

তিমুর গম্ভীর স্বরে বললেন, ‘তবে সেই মহিলার কাছেই যাও আর তীকে বলো 
সবকিছু শিখিয়ে দিতে। আমি নিজের সঙ্গে কেবল তাদেরকেই রাখব যারা সেদিন 
সেই সেনাদের বিরদ্ধে সেতুর দখল ধরে রেখেছিল। তুমি, মৌয়াভা আর তুমি, 
এলচি ৷ আর কেউ আছ?’ 

আরো অনেক আওয়াজ দাবি জানাল যে সেদিন তারা তিমুরের সঙ্গে নদী 
পার হয়েছিল আর স্যাডল ছাড়াই জাটদের পালাতে বাধ্য করেছিল। 

“তাহলে তোমাদের পরিবার যেখানে অপেক্ষায় আছে, তোমরা সেখানে ANS | 
না, বাজারে যাও আর এভাবেই অতীত নিয়ে গর্ব করো । আমি অন্যদের নিয়েই 
কার্শি অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করব 1’ 

তারা ভালোমতোই জানে তারা যদি এভাবে পিছিয়ে যায়, তবে তিনি 
এমনটাই করবেন। তাই তারা বাইরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু 
করল। তিমুর যদি একবার ঠিক করে ফেলেন কিছু করবেন, তবে তাকে আর 
ফেরানো সম্ভব না। একবার আদেশ দেয়ার পরে তিনি কখনই তা আর পরিবর্তন 
করেননি | তার এই একা সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বভাবের কারণে একসময় অনেক প্রাণ 
গেছে আর কখনো জীবনে নেমে এসেছে দুর্ভাগ্য | আর এসবের অনেকগুলোই 
এড়ানো সম্ভব ছিল। তবে এসব ঘটনা দেখে বোঝা যায় তিমুরের সিদ্ধান্তগুলো 
ছিল অপরিণামদশী ৷ পরিণতি কী হবে তা ভেবে তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন aT 
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দুনিয়া কীপানো তৈমুর লং ৫৯ 


যখন বিদ্বান ব্যক্তিরা তীর সঙ্গে যোগ দিতে ফিরে আসলেন, তখন জাকু এক 
হাতে কোরান আর অন্য হাতে তরবারি ধরে ছিল। “আমরা শপথ করছি আপনাকে 
অনুসরণ করব। হে শাসক, এই হচ্ছে কোরআন আর আমরা এর নামেই শপথ 
করছি। আর এখানে আছে তরবারি । আর যদি আমরা আপনার আদেশ অমান্য 
করি, তবে আমাদের জীবন শেষ করে দেবেন ৷’ 

তাই, কীভাবে মুসাকে আক্রমণ করা যায়, তা আলোচনা করতে তারা 
উৎসাহের সঙ্গে আবার বসে পড়ল। 

তিমুর তাদের এসব কথা কিছুক্ষণ শুনলেন, এরপরে হাসলেন, “এই 
তোমাদের বুদ্ধি? তোমরা যদি আমিরকে তার তিন হাজার সেনা নিয়ে বেরিয়ে 
আসতে বাধ্য করো। কী হবে? তোমাদের কাছে আছে এক শত আর আরো এক 
শত চল্লিশ 1 কী লাভ হবে?’ 

সঙ্গীদের নিশ্ুপ দেখে দাউদ বললেন, “ভালো হবে, গোপনে রাতে যাওয়া 
আর কার্শিতে ঢুকে পড়া আর মুসাকে শয্যায় চমকে দেয়া। আর এভাবে আমরা 
তাকে হারাতে পারব 1” 

তিমুর মতো দিলেন, হ্যা, এটাই ভালোই হবে। এরপরে কি তোমরা তার 
তিন হাজার সেনাদের শয্যায়ও যাবে? 

দাউদ নিজেকে বাঁচানোর জন্য বলল, সব কিছু আল্লাহর হাতে । মুসা জানে 
যে আমরা এখানে এসেছি । আর আমরা যতক্ষণ এখানে আছি, ও বের হবে না। 
তার শাসক তাকে কার্শির দখল ধরে রাখতে বলেছে আর সেটা ছাড়া সে অন্য 
কিছুই করবে না ৷‘ 

তিমুর তার মনের কথা চিৎকার করে বললেন, “আমি যদি মুসাকে নির্দেশ 
পাঠাই যে নদীর পাশের তৃণভূমিতে গিয়ে মদ পান করে নিজের তৃষ্ণা মেটাতে 
আর সেখানকার ঠাণ্ডা বাতাসে তীর অস্বস্তি মেটাতে, সে কি সেটা করবে?’ 

দাউদ স্মিত হাসল। কারণ সময়টা ছিল শুষ্ক মৌসুমের মাঝামাঝি সময় । 
তারা নিজের ইচ্ছেমতো যেখানে সেখানে ছাউনি ফেলেছে। সেখানে তারা কোট 
ছাড়া বসেও ঘেমে ভিজে যাচ্ছে। আর প্ৰাচীরের পেছনে কার্শির অবস্থা এখন 
নিশ্চয়ই অসহনীয় ৷ দুর্গটি গরমকালের নয়, ছিল শীতকালের প্রমোদ ভবন। আর 
মুসার পানাহারের প্রতি দুর্বলতার কথা সবাই জানে | সে বলল, “হায় আল্লাহ, সে 
যেতে চাইবে কিন্তু যেতে পারবে AT ।’ 

তিমুর উত্তর দিলেন, তাহলে আমি তাকে আমন্ত্রণ জানাব না। 

এবং তার সঙ্গীদের তিনি আর কিছু বললেন না। আসলে, মনে হলো, কার্শি 
দখলের তার পরিকল্পনা তিনি পরিবর্তন করেছেন। কারণ দক্ষিণের হেরাতের 
মালিকের কাছে তিনি উপটৌকনসহ দূত পাঠালেন। তিনি তার লোকজনসহ 
খোরাসান রাজপথে আসলেন ৷ এই রাজপথ দিয়ে হেরাত যাওয়া যায়। সেখানে 
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৬০ দুনিয়া কাপানো তৈমুর লং 


হলুদ পাহাড়ি এলাকার মাঝে খুব গরম থাকা সত্ত্বেও এক সমতল জায়গায় ইসাক- 
এর কূপের পাশে তিনি তাঁবু গাড়লেন। 

এক মাস ধরে অর্থাৎ যত দিন না সেই দূত ফিরে আসল তত দিন উত্তরের 
দিকে যাওয়া সব কাফেলাকে তিনি কুয়ার কাছে থামালেন। প্রত্যাশী মতো তার 
দূত ফিরতি উপঢৌকন আর মালিকের কাছ থেকে একটি চিঠি নিয়ে ফিরে আসল। 
চিঠিতে তিমুরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তার ওখানে যাওয়ার জন্য। এই 
সময়ের মধ্যে কুয়ার পাশে বিশাল এক জনসমাগম তৈরি হয়ে গিয়েছিল । আর 
দূতের আনা সংবাদটি তখন সবার সম্পদ হয়ে গেল। 

পরের দিন তিমুর সব কাফেলাকে ছেড়ে দিলেন আর সবাইকে দেখিয়ে চলে 
যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। কাফেলার ব্যবসায়ীরা, তিমুরের অন্য 
লোকদের কাছ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য, তার কাছে প্রহরী চাইলেন। 
তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন যে, কার্শি যাওয়ার যে পথ, সে পথে তার কোনো লোক 
নেই | এরপরে তিনি খুব দ্রুত দক্ষিণের দিকে তার দুই শত চল্লিশ জন সেনা নিয়ে 
এগিয়ে গেলেন। আর কাফেলা আমু নদী পেরোবার জন্য উত্তরের দিকে এগিয়ে 
গেল, আর পৌঁছল কার্শিতে ৷ 

সেখানে মুসা তাদেরকে প্রশ্ন করে জানতে পারলেন তিমুর নিঃসন্দেহে 
হেরাতের দিকেই গেছে। মুল পরিকল্পনা, মালিকের কাছে আশ্রয় নেওয়া । সঙ্গে 
সঙ্গে মুসা একটু আরামদায়ক স্থানের জন্য বেরিয়ে পড়ল। তিমুর যে তৃণভূমির 
কথা বলেছিলেন, সেখানে ৷ ইতিহাসবিদরা বলেন, সেখানে গিয়েই মুসা কার্পেট 
বিছিয়ে ভোজের আয়োজন শুরু করে দেন আর সঙ্গে থাকে মদের বোতল | কিন্তু 
তিনি কয়েক শত সেনাসহ তার পুত্রকে কার্শির দুর্গে রেখে এসেছিলেন। 

কাফেলাগুলোকে কার্শি পৌঁছাবার সময় দেয়ার জন্য, এক সপ্তাহ বা সে রকম 
সময় তিমুর পরের ছাউনিতে অপেক্ষা করলেন। এরপরে তিনি খুব দ্রুত চলে, এক 
যাত্রায় আমুতে ফিরে আসলেন তিনি নদীতে থামলেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার 
ঘোড়াকে নদীর স্রোতের ভেতর এগিয়ে দিলেন আর সাঁতরে পার হলেন। তার 
অনুসারীদের মধ্যে চল্লিশজন এই কাজের সাহস দেখাল। 

বাকিদের জন্য নৌকা পাঠানো হলো। আর তারা যখন পৌঁছল তখন সেই 
চল্লিশ জন তাদেরকে বিদ্রপ করতে লাগল। রাস্তার দৃষ্টি সীমার বাইরে তারা 
রাতটা কাটালেন। ভোর বেলা একদল সেনাকে পাঠানো হলো, কার্শি যাওয়া সব 
অভিযাত্রীকে পথে আটকে রাখার জন্য। পরবর্তী সূর্যাস্তের পরে তারা পুনরায় 
ঘোড়ায় চড়লেন। সারা রাত ঘোড়া চালিয়ে, সমতল ভূমিটা পার হয়ে, কার্শির 
উপকণ্ঠে একটি কূপের কাছে এসে থামলেন ৷ দিনের আলো যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ 
তারা ঝাউগাছ আর Torey গাছের মাঝে লুকিয়ে এখানে অবস্থান করলেন। 
হলো সেখানে তিমুর নিজের লোক রাখলেন ৷ আর বন্দিদের লাগিয়ে দিলেন দড়ি 
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দুনিয়া কাপানো তৈমুর লং ৬১ 


আর কাঠের টুকরা দিয়ে মই বানাবার জন্য। অন্ধকার হলে, মই নিয়ে তীরা 
ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে গেলেন কিন্তু কিছু রক্ষীর অধীনে বন্দিদের সেখানে ফেলে 
গেলেন। 

জাকু জানাল, “আমরা খুব দ্রুত চলে এসেছি। আর আমাদের সব লোক 
আমাদের সঙ্গে আসতে পারেনি | এই অভিযান বেশ জরুরি | তাই খুব ভালো হবে 
আমারা যদি একটু ধীরে এগিয়ে যাই আর কোনো ঝুঁকি না নিই।' 

তিমুর উত্তর দিলেন, ‘তুমি সবাইকে ধীরে ধীরে সঙ্গে আনো, আমি এগিয়ে 
যাই আর দেয়ালে মই লাগানোর জায়গাটা পছন্দ করি ।” 

মাত্র দুইজন সঙ্গী নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। যতক্ষণ না গাছের ফাক দিয়ে 
মিনার দেখা গেল ততোক্ষণ তিনি এগিয়ে গেলেন। এর পরে তিনি ঘোড়া থেকে 
নামলেন। যোদ্ধাদের একজন ঘোড়াগুলোর সঙ্গে থেকে গেল, কিন্তু তিমুরের ভৃত্য 
আবদুল্লাহ তাকে একা ছাড়ল না। তাদের পায়ের সামনে দুর্গ ঘিরে থাকা পরিখার 
বয়ে যাওয়া চকচকে পানি দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত তারা দুইজন সামনে এগিয়ে 
গেলেন ৷ কিছুক্ষন তারা শুনলেন ৷ সেই জায়গায় তারা কিছুই শুনতে পেলেন AT | 

পরিখার ধার ধরে হাটতে হাটতে তারা একটা জায়গায় আসলেন। দুর্গের 
জন্য যাওয়া খোলা জলপ্রণালীটি ঠিক এই জায়গায় পরিখাকে আড়াআড়িভাবে 
কেটেছে। জায়গাটা পাথুরে একটা ডোবার মতো আর গভীরতা হাঁটু পানি। এখানে 
তিমুর চড়ে গেলেন, পেছন পেছন আবদুল্লাহও | সেই জলপ্রণালী থেকে তিনি 
মাটির একটি ধারে নেমে আসলেন। এই ধারটি দুর্গের দিকের দেয়ালের নিচে 
খোঁচার মতো বেড়িয়ে আছে। 

এরপরে তিনি এগিয়ে যেতে লাগলেন | একসময় দরজার কাঠের কাঠামোর 
কাছে এসে পৌঁছলেন। কিছুক্ষণ শোনার পরে তিনি দরজায় কড়া নাড়লেন। এ 
কাজটা করার পেছনে তার ভেতর কি মানসিকতা কাজ করেছিল জানা যায় না। 
তবে তিনি আবিষ্কার করলেন দরজাটা ভেতর থেকে লাগানো আর তার এই কড়া 
নাড়ার শব্দের কেউ কোনো উত্তর দেয়নি। 

এরপরে তিনি তার অনুসন্ধান চালিয়ে গেলেন। একসময় আবিষ্কার করলেন 
দেয়ালের একজায়গায় ওপরে ভাঙা, ভেতরে ঢোকার সহজ একটা রাস্তা । তিনি 
তখন জায়গাটা আব্দুল্লাহকে দেখালেন, আর নিজেকে আশ্বস্ত করলেন যে তার 
ভৃত্য জায়গাটা আবার খুজে পাবে 1 এরপরে তিনি ঘোড়ায় চড়ে, দেয়ালের ওপাশে 
সবাই তার জন্য যেখানে অপেক্ষা করে ছিল, সেখানে ফিরে আসলেন । তাদের 
ভেতর তেতাল্লিশজনকে ঘোড়াগুলোর দেখাশোনা করার জন্য সেখানে রাখা হলো 
ফলে আক্রমণকারী দলের জন্য বাকি থাকল প্রায় একশত জন। 

ভাঙা জায়গাটা খোজার জন্য, তিমুর আবার তাদের ছেড়ে এগিয়ে গেলেন। 
আর আবদুল্লাহ অন্য দলকে নিয়ে এগিয়ে গেল জলপ্রণালির দিকে আর তাদেরকে 
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সেদিক দিয়ে পার করা হলো। তারা গিয়ে দেখলেন তিমুর দেয়ালের ওপরে বসে 
আছেন আর সেখান থেকে নির্দেশ দিলেন এরপরে কী করতে ACA | 

যে কয়জন রক্ষী দেয়ালের ভেতরে আছে তাদের ঘিরে ফেলতে কয়েকজনকে 
পাঠানো হলো। এই ভোরের সময় তারা মুসার সব রক্ষীদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় 
পেল। দুর্গে কিছু যুদ্ধ হলো তবে তিমুর তার সব সেনাদেরকে সেখানে একত্রিত 
করেছিলেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য উঠবে, সেই সময় মিনার থেকে তার 
শিঙ্গার ধ্বনি শোনা গেল। 

অদ্ভুত এই ঘটনার মানে খুঁজতে কার্শিবাসী কম্বলের ভেতর থেকে বেরিয়ে 
ছাদে উঠল। তারা জানত না তিমুরের মূল শক্তি হচ্ছে অবাক করে দিয়ে আক্রমণ 
করা। তিমুর যখন তাদের সঙ্গে কথা বলল তখন মুসার বেশিরভাগ সেনা দুর্গে 
এসে আত্মসমর্পণ করল। তিমুর যখন তাদের সঙ্গে কথা বললেন তখন তারা তার 
সঙ্গে যোগ দিতে সম্মত হলো। কেবল মুসার পুত্র প্রতিরোধ করলেন। নিজগৃহ 
প্রতিরক্ষার চেষ্টা করলেন। কামান ছোড়ার জন্য দেয়ালে যে ফাক থাকে সেখান 
দিয়ে যখন তার ঘরে আগুনের গোলা ছোড়া হলো, তখন তিনি গলায় তরবারি 
লাগিয়ে বেরিয়ে আসলেন আর আত্মাহুতি দিলেন। 

তিমুর তার সাহসিকতার প্রশংসা করলেন | তবে তাকে কার্শিতে রেখে দিলেন 
আর মুসার পরিবারের বাকি সদস্যদেরকে আমিরের কাছে তৃণভূমিতে পাঠিয়ে 
দিলেন। 

জাকু পরে বলেছিলেন, ‘আমাদের শাসকের সৌভাগ্য আমাদের হাতে শহরটি 
তুলে দেয়। আর আমরা যারা তাকে অনুসরণ করেছিলাম, আমাদের মহিমা বেড়ে 
গেল ৷” 

হুসাইনের হাজার হাজার সেনাদের বিরুদ্ধে, এরপরে, এই দুৰ্গ দখলে রাখা 
তাদের কাছে অলৌকিকের চেয়ে কম কিছু ছিল না। তারা মনে করত, বিজয় হচ্ছে 
বিধাতার উপহার | আর পরাজয়ও অন্য কিছু না। বিদ্বান যাইন আদ দিন আর তার 
মোল্লাহরা তাদেরকে সারাক্ষণ এই ব্যাপারে সাবধান করত | 

কিন্তু এই তাতার শাসক ছিলেন সংশোধনের অতীত | কখনো তারা এইসব 
নোংরা পোশাক পরা দরবেশের সামনে ঘন্টার পড় ঘণ্টা বসে থাকত | চিৎকার 
করে বলা মুহাম্মদের বর্ণনা করা বেহেস্তের বর্ণনা শুনত। আবার অন্য সময় তারা 
এদেরই নিন্দা করত। “একজন পুরুষের কাছে ধর্ম প্রচার করতে আসে দুইজন 
আর একজন মহিলার কাছে যায় একজন ৷ 

তাঁদের দূরদর্শিতার সমস্যা ছিল। দুঃস্বপ্নে কোনো ভবিতব্য দেখলে তারা 
একটা ঘোড়া নিত আর পালিয়ে যেত ৷ কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আবার তারা নিশ্চিত মৃত্যুর 
মুখোমুখি হতো, তারা শিরোস্ত্রাণ খুলে চিৎকার করত যে বাকিরা তাদের গৌরব 
দেখে ঈর্ষা করে। নিজের ব্যক্তিগত সম্মান কিংবা অপমানের ব্যাপারে তারা ছিল 
ঈর্ষাপরায়ণ। তারা আরবদের প্রবাদটা বলত, “সম্মান না থাকলে আর কী লাভ?’ 


www.pathagar.com 


দুনিয়া কীপানো তৈমুর লং ৬৩ 


১১ 
পৃথিবীর ছাদে 


এই অনিশ্চিত বছরগুলোতে তারা অনেক বেশি তিমুরের মুখাপেক্ষী হয়ে যায়। 
তার ব্যক্তিগত সাহসিকতা সবাইকে উৎসাহিত করত | তাঁর দুঃসাহসিক অভিযান 
আর বিজয় হয়ে উঠেছিল তাদের নিত্যদিনের আলাপ। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে যারা 
তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তারাও শাসক তিমুরের এসব গল্প শুনতে পছন্দ করত। 
তাদের অস্থির জীবনে তার সাহসিকতাই ছিল একমাত্র স্থির ব্যাপার । 

তাদের অনেকেই হুসাইনের সাথে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল আর তার 
পতাকার নিচে এসে যোগ দিয়েছিল। একজন পুরনো মোঙ্গল গোত্রপতি ছিলেন 
মাঙ্গালি বোগা । একদিন তিনি ঘোড়ায় চড়ে আসলেন | আর নিজের পরিচয় না দিয়ে 
তিমুরের সেনাপতিদের মাঝে এসে বসলেন। তীর সবচেয়ে হঠকারী প্রতিপক্ষের 
মধ্যে একজন ছিলেন এই মাঙ্গালি। একবার তো তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন, তাকে 
যদি ছয় হাজার সেনা দেয়া হয় তবে তিনি তিমুরকে বন্দি করে আনবেন। 

তিনি বললেন, “এখন যেহেতু আমি তিমুরের নুন খেয়েছি, আমি আর অন্য 
কারো প্রতি আমার আনুগত্য দেখাব না ৷’ 

এই বেপরোয়া নেতৃত্ব আর তার লোকদের এই আনুগত্য ছাড়া আর কিছুর 
ওপর তিমুরের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যে সম্রাজ্যকে ইতিহাস চেনে তৈমুর 
₹-এর সাম্রাজ্য বলে ৷ 

এই মাঙ্গালি তার উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে পরে একবার তিমুরের হয়ে একটা যুদ্ধ 
জয় করেছিলেন ৷ “তাতারদের একটি একাকী ডিভিশান' দুর্ধর্ষ তৃর্কোমান গোত্রপতি, 
কারা ইউসুফের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। তিমুরের লোকদের চারদিক থেকে ঘিরে 
ফেলেছিল আর তারা বুঝতে পারছিল যুদ্ধ তাদের বিপক্ষে চলে যাচ্ছে। এমন 
সময় মাঙ্গালি তাদের সেনাদের থেকে সরে গিয়ে ময়দানের সব জায়গা খুঁজতে 
থাকলেন। একসময় যা তিনি খুঁজছিলেন তা তিনি পেয়ে গেলেন। লম্বা দাড়ি আর 
ন্যাড়া এক তুর্কোমানের কাটা মাথা | 

মাঙ্গালি তখন এই খণ্ডিত মস্তক তার Pia মাথায় গেঁথে যুদ্ধরত তাতার 
সেনাদের সম্মুখ সারিতে এগিয়ে যায়। চিৎকার করে বলতে থাকে, কারা 
ইউসুফকে হত্যা করা হয়েছে। তাতাররা উৎসাহিত হয়ে ওঠে আর শবুপক্ষের যারা 
এই কথা শুনতে পায়, তারা বিমর্ষ হয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা রণে ভঙ্গ 
দেয়। তাদের সঙ্গে ফিরে যায়, ক্রুদ্ধ আর জীবিত কারা ইউসুফ | 

বেশ অনেক কয়েকবার এই প্রবাদপ্রতিম আর বুদ্ধিমান তাতার গোত্রপতি 
কবরের প্রান্তে দাঁড়ানো তার শাসককে রক্ষা করেছিলেন। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, এলচি 
বাহাতুর একটা গল্প বলতেন । নেপোলিয়ানের প্রাসাদের রাজপুত্র মুরাতের মতো 


www.pathagar.com 


৬৪ দুনিয়া কীপানো তৈমুর লং 


তিনিও ভালো শিরোস্ত্রাণ আর নকশা করা বুট জুতোর প্রতি দুর্বল ছিলেন। সম্ভবত 
এসব পরিধান করলে তাকে দেখতে আকর্ষণীয় দেখাত, হয়তো তীর বাহাদুরির, 
অন্য রাজসভায় পাঠানোর জন্য রাষ্ট্রদূত হিসেবে, তাকে পছন্দ করা হতো। কিন্তু 
তিনি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন যুদ্ধে সুন্দর পরিধান আর বুট জুতো পরে যেতেন। 

এই নির্দিষ্ট ঘটনায় তিমুর তখন জাটদের এক আক্রমণকে প্রতিহত করে 
কেবল ফিরে এসেছেন আর পাহাড়ি এলাকায়, যেখানে আমু নদী বেশ খরস্রোতা, 
সেখানে রাজা বাদাকশানের ভয়ংকর সেনাদেরকে খুঁজছেন। 

পাহাড়ের রাজা ধীরে ধীরে গাছবিহীন ফাঁকা আর পুরু বরফে আচ্ছাদিত আর 
বহু বছরের ঝড় সহ্য করে বেরিয়ে থাকা পাথরের খোঁচা আছে এমন একটা 
এলাকার দিকে পিছিয়ে যাচ্ছিলেন | এখানে হিমবাহগুলো সাপের মতো বুকে হেঁটে 
এগিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের দেয়ালের শিলা লাল আর গোলাপি রঙে চমকায়। 
এখানে দুই সেনাদল পাহাড়ের শৃঙ্গের আশেপাশে লুকোচুরি খেলা খেলতে শুরু 
করল । পাহাড়ের ঢাল বেয়ে হাজার ফুট নিচে যেতে লাগল | 

একজন দূত এসে তিমুরকে জানাল অগ্রবর্তী সেনাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে 
গেছে আর তারা বাদাকশানিদের হাতে আটক হয়েছে আর তারা এই বন্দিদের 
নিয়ে অন্য গিরিখাতের ওপারে চলে গেছে। | 

তাতারদের একটা শক্ত নীতি ছিল, যে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষের পক্ষে 
তাদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের কোনো সেনাকেই 
পরিত্যক্ত ঘোষণা করত না । কিন্তু তিমুরের যোদ্ধারা তাদের সহযোদ্ধাদের সাহায্য 
করবার কোনো সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছিল না। আর তাদের এই হতাশা আর 
অসহায়ত্ব দেখে তিমুর দারুণ ক্ষিপ্ত হলেন। তিনি তাদের আদেশ করলেন ঘোড়ায় 
চড়ার জন্য । একজন দূতকে নিযুক্ত করলেন পথপ্ৰদৰ্শক হিসেবে বাদাকশানিরা 
যে পথে নেমে গেছে, সেই গিরিখাতের ওপারে যাওয়ার জন্য পাহাড়ের ভেতর 
রাস্তার খোঁজ করতে বললেন ৷ 
আর অসীম খাদে পড়ে যাচ্ছিল সেখানে তুষার ঢাকা পথে চলতে গিয়ে তার 
লোকেরা পিছিয়ে যাচ্ছিল । তিমুর এত দ্ৰুত এগিয়ে গেলেন যে যখন তিনি সেই 
পাহাড় পেরিয়ে, বাদাকশানদের আগেই অপর একটি চুড়ার দখল নিতে এগিয়ে 
গেলেন, তখন মাত্র তেরজন তার সঙ্গে ছিল। এই তেরজনের মধ্যে ছিল এলচি 
বাহাতুর । তিনি পাহাড়ে পাথরের পেছনে অবস্থান নিলেন আর এগিয়ে আসা 
পর্বতচারীদের সঙ্গে তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়লেন। 

শত্রু দলের প্রথম গ্রুপে ছিল মাত্র পঞ্চাশজন সেনা । কিন্তু গিরিখাতে আরো 
দুই শত সেনার আবির্ভাব হলো। এই অবস্থায় এলচি বাহাতুর সেনাদলের এক 
অংশকে একাই খতম করলেন আর একাই সেই গিরিখাতের একপাশ বেয়ে নেমে 
গেলেন ৷ আর ওপরে আসা দুই শত সেনার দিকে ঘুরে গেলেন ৷ পরনে আলখেল্লা 
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আর কাধের ওপর চকচকে বর্ম আর ভালুকের চামড়ার শিরোস্ত্রাণ দেখে তারা 
থেমে গেল। তিনি যেন অদৃশ্য থেকে আবির্ভূত হলেন আর তার কাছে ছিল বনেদি 
স্ট্যালিয়ন। তাঁর ধনুক ছিল তার তূণে, আর তার তরবারি ছিল স্বর্ণ খচিত হাতির 
দাতের তৈরি খাপে। 

এলচি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, “হে, অনেক বাবার সন্তানেরা, লাগাম টানো 
আর দেখো | ওপরে যে আছেন, উনি হচ্ছেন শাসক তিমুর ৷’ 

তাঁদের দিকে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে গেলেন, মনে হচ্ছিল যুদ্ধের কোনো 
ইচ্ছেই তার মনে নেই ৷ উড়ে যাওয়া তীরের মাঝে, শিরোস্ত্রাণ পরা তিমুরের সেই 
পরিচিত আকৃতির দিকে, এই তাতার বেশ সাবধানে নির্দেশ করলেন ৷ গম্ভীর কণ্ঠে 
উপদেশ দিলেন, “ভেবে দেখো, যদি তোমাদের হত্যা করা হয়, তবে তোমাদের 
পরিবারও তোমাদের বোকা বলবে। যখন শাসক fogs নিজে তোমাদের আর 
নিরাপত্তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন, তখন কেন তোমরা মৃত্যুকে বেছে নিচ্ছ? সন্ধি 
করাই ভালো হবে | তীর চেয়েও ভালো হবে বন্দিদের একত্র করে আর তার কাছে 
পাঠিয়ে, তার আশীর্বাদ নেয়া ৷’ 

এভাবে এলচি তাদের দোষারোপ করলেন। তারা তখন বেশ অনিশ্চিত, 
ঘোড়া থেকে নেমে তার সামনে কুর্নিশ করল । তার মতো একজন শাসক যখন 
কোনো রক্ষী ছাড়াই তাদের মাঝে এসেছে, তখন মেনে নিয়েছে যে, তাতাররা 
তাদের পূর্ণ ক্ষমতা নিয়েই এসেছে ৷ এলচিও ঘোড়া থেকে নামলেন। ইতিহাসে 
আছে, এরপরে তিনি তাদের ঘাড়ের পেছনে আলতো করে হাত ছৌয়ালেন ৷ খুব 
তাড়াতাড়িই তীর ছোড়া থেমে গেল। আর বন্দিদের এলচির সামনে আনা হলো, 
তিনি গভীর দৃষ্টিতে তাদের দেখলেন। 

বাদাকসানিদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, ‘তোমরা কি চাও তার লোকেরা তার 
কাছে গবাদিপশুর মতো এমন নিরস্ত্র অবস্থায় যায়? তোমরা যখন তাদের বন্দি 
করেছিলে তখন তাদের কাছে তরবারি ছিল ।' 

পাহাড়ি এই যোদ্ধারা একই সঙ্গে দুঃখিত আর হতভম্ব হয়ে গেল। 
গিরিখাতের ওপরে তিমুর দাঁড়িয়ে যে তাদের অপেক্ষায় আছে, তা তো তারা 
দেখতেই পাচ্ছে। তারা যে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাবে, সে রাস্তাও বন্ধ। তাই এলচি 
তাদের যা উপদেশ দিলেন, পরিশেষে তারা তাই করল ৷ তাদের কাছ থেকে কেড়ে 
নেয়া অস্ত্র তাদেরকে ফেরত দিল, আর এলাচি তার ছয় শত সেনাকে উদ্ধার করে 
সেতুর ওপারে গেলেন সেখানে তিনি তিমুরকে জানালেন যে, বাদাকসানিরা তার, 
জিনের পাদানিতে চুম্বন করতে আগ্রহী । 

সঙ্গে সঙ্গে তিমুর নিচে নেমে গেলেন ৷ বাদাকসানের লোকেরা প্রথম দিকে 
আক্রমণাত্রকের চেয়ে বেশি আতঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। তারা তাদের তৃণ ছুঁয়ে 
শান্তির প্রতিজ্ঞা করল। বাকি তাতার সেনারা না আসা পর্যন্ত তিমুর আর এলচি 
তাদের কথাবার্তায় ব্যস্ত রাখলেন। 
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খুঁতখুঁতে রাষ্ট্রদূত তখন বলল, “বসবার জন্য জায়গাটা খুব ভালো না। এখানে 
তুষার ছাড়া খাবারও কিছু নেই আর শোবারও ব্যবস্থা নেই ৷’ 

বাদাকসানি গোত্রপতি প্রস্তাব দিলেন যে, তারা সবাই গ্রামে যাবেন, আর 
তারা সবাই সেই পৃথিবীর ছাদ থেকে নেমে ভোজে যোগ দিল। 

বীর এলাচির এই ব্যাপারগুলো ছিল পুরোটাই বড়াই। 

একটা ঘটনা মনে করিয়ে দেয়, মার্শাল মুরাতের কথা । তিনি একবার 
ভিয়েনার বিজের ওপর অস্ট্ৰিয়ানদের উদ্দেশ্যে তার রুমাল নাড়ছিলেন, আর 
এগিয়ে গিয়ে অস্ট্রিয়ানদের কামানের ওপর বসলেন। এর মধ্যে তার ফ্রান্সবাসীরা 
ব্রজের নিচে লাগানো মাইন সরিয়ে ফেলে । 

এক বছর পরে এলচি বাহাতুর তার ঘোড়াকে দিয়ে নদী সাতরে পার করাতে 
গিয়ে মারা যান। 

তারা, এই তাতার শাসকরা, জানত তিমুরের নেতৃত্ব তারা খুব বেশি দিন 
বাঁচবে না। কিন্তু তিনি তাদের ঝুঁকি ভাগ করে নিতেন, আর তাদের শরীরে যত 
ক্ষত তার নিজের শরীরেও ততটা ছিল। তার সঙ্গে পার করে প্রতিটি দিন কাটত 
উল্লাসে, আর তার সহচররা গান গাইতে গাইতে যুদ্ধে যেত। 

তিনি তাদেরকে একবার বলেছিলেন, “এখন যোদ্ধাদের নাচবার সময়। 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ হচ্ছে নাচবার জায়গা, যুদ্ধের চিৎকার আর লোহার আওয়াজ হচ্ছে সঙ্গীত 
আর শত্রু শরীর থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত হচ্ছে ওয়াইন ৷’ 

ছয় বছরের শেষে, বেশিরভাগ তাতার গোত্রপতি তিমুরের আধিপত্য মেনে 
নেয়। প্রথম দিকে তাকে ডাকা হতো “কাজাক' বা ‘ভবঘুরে যোদ্ধা’, যে চব্বিশ 
ঘণ্টার বেশি এক জায়গায় থাকে না। এই চারণভূমিতে “কোসাক'দের (একটি 
উপজাতি “কোসাক') মাঝে শব্দটি এখনো বেঁচে আছে । এখন তিনি যুদ্ধবাজ আর 
এক সেনাদলের নেতা ৷ যখন মুসার লোক অর্থাৎ জালাইররা তার সেনাদলের সঙ্গে 
যোগ দিল তখন পরিণতি দেখাই যাচ্ছিল। জালাইররা ছিলেন অর্ধেক মোঙগল। 
তারা একত্ৰিত হলে তাদের সংখ্যা, এক প্রজন্ম আগে ক্রেসি এবং পোয়েটার-এর 
যুদ্ধে ইংল্যান্ডের যে সেনাদল বিজয়ী হয়েছিল, তার সমান হতো | তিমুরের জ্যেষ্ঠ 
পুত্রও একজন জালাইর মায়ের গৰ্ভে জন্মায় । 

এত বড় এক সেনাবাহিনী আর নেতৃত্বে আছেন তিমুরের মতো একজন 
যোদ্ধা। যেমনটা বসন্তের বৃষ্টিতে তুষার গলে যায় সেভাবে তার সামনে হুসাইনের 
শক্তি গলে গেল। তিনি তাড়া খেয়ে আমুর দক্ষিণে পালিয়ে যান। তাকে পাহাড়ের 
ভেতর দিয়ে খোজা হয় আর বালখে কোণঠাসা করে ফেলা হয়। 

সঙ্গে সঙ্গেই শহরটির পতন হয়। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা হুসাইন 
তিমুরের কাছে একটি শেষ প্রস্তাব দেন--তিনি এই দেশ চিরতরে ছেড়ে দেবেন 
আর তীর্থযাত্রী হিসেবে মক্কায় চলে যাবেন। 
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এরপরে কী হয়, এ ব্যাপারে বিভিন্নতা আছে। কেউ বলেন তিমুর হুসাইনকে 
জীবন দান করতে রাজি হন যদি সে আত্মসমর্পণ করে । কিন্তু হুসাইন শেষ মুহূর্তে 
মতো পরিবর্তন করেন। নতুনভাবে ছদ্মবেশ নিয়ে একটি মসজিদের মিনারের 
ব্যালকনিতে যান। সেখানে হয় মুয়াজ্জিন তাকে দেখে ফেলে যিনি পরের দিন 
সকালে আজান দিতে সেখানে উঠেছিলেন আর নয়তো ঘোড়া হারানো একজন 
সেনা তার ঘোড়া খুজতে সেই মিনারে ওঠে | 

হুসাইন কীভাবে মারা যায়, তাও এতটাই অস্পষ্ট | ধারণা করা হয়, তাতার 
নেতা তার সভাসদদের সঙ্গে আলাপ করছিলেন, তাকে নিয়ে কী করা যায়। 
সেখান থেকে তিনি এই বলে উঠে যান যে, ‘আমির হুসাইন আর আমি বন্ধুত্বের 
শপথ নিয়েছিলাম আর সে যেকোনো ক্ষতি থেকে আমার কাছে নিরাপদ ।' অন্য 
একটি বর্ণনায় বলা হয় মৌয়াভা এবং আরো কয়েকজন, কোথায় যাচ্ছে তা 
তিমুরকে না জানিয়ে, সেই জমায়েত থেকে বেরিয়ে যায়। এরপরে তাকে পালিয়ে 
যেতে দেয়ার নাটক করে, হত্যা করে। 

ঘটনার সত্যতা হচ্ছে তিমুর তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে দেন। 
ইতিহাসবিদরা বলেন, ‘সেই সময় আর স্থান হুসাইনের জন্য নির্ধারণ করা ছিল, 
আর কেউই তার ভাগ্যের কাছ থেকে পালাতে পারে না।’ 


১২ 
যায়েন আদ দিন বলেন 


বালখে তিমুর সময়ক্ষেপণ করেছিলেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে | এই উষ্ণ উপত্যকায়, 
নদীর শুকনো বুকে খুব ভালো আখ জন্মে, সূর্যের দেশ থেকে আসা ভারতগামী 
কাফেলা খুব কষ্টে এই এলাকা পাড়ি দেয় | আর তখন পাহাড়ের রাজা এখানে নেমে 
আসে ৷ এখানে পাওয়া যাবে শতবর্ষ ধরে বাতাসে ভেসে বেড়ানো ধুলোর স্মতি। 

এখানে এই কাদা আর পাথুরে ধ্বংসাবশেষের নিচে, অনেক আগে অগ্নি 
উপাসকদের তৈরি মন্দির পাওয়া যাবে । পায়ের নিচে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন টুকরা 
হচ্ছে বুদ্ধের মূর্তির । একসময় সেটা এখানে, হলদে আলখেল্লা পরা অসংখ্য 
তীর্থযাত্রীতে ভরা একটি রাজসভায়, দাড়িয়ে ছিল। সকলে এই জায়গাকে বলতো 
সব শহরের জননী | আযালেকজান্ডার শহরটিকে জানতেন VBA নামে। আর 
এখন এই শহরকে বলা হয় FATS আল ইসলাম, ইসলামের মেট্রোপলিস। চেঙ্গিস 
খানের উপজাতি এই এলাকাকে লোকালয়শূন্য ধ্বংসস্তূপ করে রেখে যায় আর 
সেই এলাকা ঘিরে মাজার আর মসজিদ নতুন করে তৈরি হয়, কবরের জায়গা । 
পরে তিমুর তা পুনৰ্নিৰ্মাণ করেন। 
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হুসেইন যেখানে সমাধিস্থ, তার কাছেই এখন তিমুর দীড়িয়ে আছেন। তার 
দৃষ্টিহীন চোখ মক্কার দিকে ঘুরল। হুসাইনের মৃত্যুর পরে এই তাতারকে এখন 
একজন নতুন রাজপুত্র বেছে নিতে হবে। চেঙ্গিস খান এমনই একটি আইন তৈরি 
করে গিয়েছিলেন। এই আইন আরো বলে, রাজপুত্রকে অবশ্যই মোঙ্গল খানের 
একজন উত্তরসূরি বা ধমনিতে চেঙ্গিস খানের রক্তবাহী ‘তুরা' হতে ACA | 

ভারতের গিরিখাত থেকে শুরু করে উত্তরের তৃণভূমি পর্যন্ত সব এলাকার 
শাসকরা এসেছন উপজাতি গোত্রপতিদের সম্মেলন বা “কুরুলতাই'-এ। এই 
সম্মেলনে আরো এসেছেন পাগড়ি পরিহিত ইরানের রাজপুত্র, বোখারার উলামা বা 
বিদ্বান ব্যক্তিরা । আরো এসেছেন বিভিন্ন শিক্ষালয়ের জ্ঞানী ব্যক্তিরা, উপাসনালয়ের 
কর্মীরা আর বিতর্ক তৈরিতে অভিজ্ঞরা । তাদের সঙ্গে আরো আছেন বিশ্বাসীদের 
নেতা বা ‘ইমাম’ | আর এদের মধ্যেই ছিলেন সাদা পোষাক আর বিশাল পাগড়ী 
পরিহিত যাইন আদ দিন। তার তীক্ষ্ণ চোখ বয়সের ভারে এখন খানিকটা 
অনুজ্জ্বল। তার সঙ্গে আরো ছিলেন খোজা বেহা আদ দিন। নদীর ওপারে 
এলাকায় তাকে দরবেশ হিসেবে সবাই চেনে। যখন সেনা আর উপাসনালয়ের 
লোকেরা একত্রে বসে তার সম্পর্কে আলোচনা করতে বসল, তিমুর তখন তাঁর পুত্ৰ 
জাহাঙ্গীরকে নিয়ে আলাদা এক জায়গায় বসে থাকলেন। 

কয়েকজন রাজপুত্র তিমুরের নির্বাচনের বিরুদ্ধাচরণের দুঃসাহস দেখাল। 
বাদাকশান গোত্রের প্রবক্তা বলল, “পুরো এলাকা আমরা নিজেদের মধ্যে, ভাইদের 
মতো ভাগ করে নিই। সবাই নিজেদের এলাকা শাসন করবে আর কারো ওপর 
আক্রমণ হলে-আযরা সকলে মিলে তার মোকাবেলা করব ।’ 

তিমুরের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ আমির এই মূর্খতায় আপত্তি করে বললেন, 
‘একজন বড় ভাই থাকা প্রয়োজন ৷ তোমারা যদি ভাগ করে আলাদা আলদা রাজ্য 
তৈরি করো তবে জাটরা আসবে আর একে একে দখল করে নেবে ৷‘ 

সবচেয়ে শক্তিশালী গোত্রপতিরা পুরনো নিয়মে ফিরে যেতে চাইলেন, “এটা 
তো আইনের বিরুদ্ধে যে আমাদের মধ্যে থেকে একজন শাসক হবে; চেঙ্গিস 
খানের উত্তরসূরি কাউকে আমাদের প্রধান হিসবে বেছে নেয়া উচিৎ, আর তিমুর 
হবেন তীর সহকারী ।‘ 

এই অবস্থায় একজন সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়ালেন। তাকে সবাই আশীর্বাদের পিতা 
বলত | তিনি উপাসনালয়ের মতামত পরিস্কার করে জানালেন। 

তিনি শুরু করলেন, “এটি মুহাম্মদের আইনের বিপক্ষে । আর তার অনুগামীরা 
এমন একজনের প্রজা হতে পারে না যে নিজে একজন নাস্তিক । চেঙ্গিস খান 
ওপর বিজয় পেয়েছিলেন ৷ আর এখন তিমুরের তরবারি চেঙ্গিস খানের চেয়ে কিছু 
কম ati 
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তিনি যোদ্ধাদের বেশ উত্তেজিত করতে থাকলেন। এরপরে একসময় তাদের 
নীরবতা থেকেও উত্তেজনা জন্ম নিল। 

‘তোমরা সবাই হুসাইনের কাছ থেকে পালিয়ে এসে নিজেদের মরুভূমিতে 
লুকিয়ে রেখেছিলে। তীর বিরুদ্ধে তিমুর যুদ্ধাভিযান শুরু না করা পর্যন্ত তোমরা 
তোমাদের গোপন কুঠরি থেকে বের হওনি। তিনি তার শত্ুকে খতম করতে 
তোমাদের সাহায্য চাননি, আর এখনো চান না। আমি এতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে 
তাতার হিসেবে কথা বলছিলাম । তবে আমি জানি তোমরা মুসলমানও | আর 
নেতাদের সঙ্গে আলাপ করে বলছি, আমরা তিমুরকে নদীর ওপারের এলাকার 
শাসক হিসেবে দেখতে চাই । আর হ্যা, সে সঙ্গে তুরানের সব সমতলভূমিরও ৷ 

এভাবে উপাসনালয়ের লোকেরাও বলল ৷ তিমুর মুহাম্মদের ধর্মপ্রাণ অনুসারী 
সে কারণে না, তারা বলেছিল কারণ তারা বুঝেছিল তিমুরই কেবল পারে এই 
বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে তাদেরকে বের করে আনতে | আর উত্তরের উপজাতি 
যোদ্ধাদের রুখে দিতে । উত্তরের এই যোদ্ধারা ছিল ইসলামের পুরনো শত্ু। যে 
ব্যাপারটি তিমুরের নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী করে দিয়েছিল, তা ছিল যোদ্ধাদের ইচ্ছে। 
উচ্চপদস্থ সেনারা তাকে ছাড়া অন্য কাউকে শাসক হিসেবে মানতে রাজি ছিল ar 

পরের দিন বিভিন্ন উপজাতির রাজপুত্র আর বয়োজ্যেষ্ঠরা তিমুরের 
প্যাভিলিয়নের সামনে হাঁটু মুড়ে অপেক্ষা করছিল। তারা দু'হাত বাড়িয়ে তাকে 
গ্রহণ করলেন আর এগিয়ে নিয়ে গেল সাদা ফেন্ট কাপড়ে মোড়ানো আসনটির 
কাছে যেখানে এখন তিনি তাদের শাসক হিসেবে আসীন হবেন। এটি ছিল 
মোঙ্গলদের পুরনো রীতি । এভাবে শিরোস্ত্রাণ পরা মানুষগুলো তাদের আনুগত্য 
জানাল। 

তবে তিমুরের এই রাজ্যাভিষেকে উপাসনালয়ের একটা হাত ছিল। যায়েন 
আদ দিন একজন আমির থেকে আরেকজন আমিরের কাছে একটি কোরআন নিয়ে 
যাচ্ছিলেন আর তার ওপর হাত রেখে শপথ করতে বলছিলেন যে তারা তিমুর 
ছাড়া আর কারো আদেশ মানবে না। আমরা, আধুনিক মানুষরা, হয়তো এ 
ৰ্যাপারকে সমর্পণ বা মান্যতা বলব-- যেহেতু তিমুর তো ততক্ষণে তাদের নেতা 
হয়েই গেছেন ৷ কিন্ত এই মানুষদের এই পদক্ষেপ আরো বেশি কিছুর ইঙ্গিত দেয়। 

এখন থেকে যোদ্ধা তিমুর হয়ে উঠলেন আমির তিমুর। এখন থেকে তারা 
তার নুন খাবে। তার প্রতি সততা দেখানো ছিল তাদের জন্য সম্মানের ব্যাপার 
আর তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা মানে তাদের এবং তাদের সন্তানের নাম আর 
আত্মার ওপর কলঙ্কের দাগ লেগে যাওয়া । তিমুর হবেন তাদের বচসার বিচারক, 
তাদের সম্পদের অভিভাবক ৷ তিনি যদি তাদের ব্যর্থ করেন, তবে তারা আরেকটি 
সভা ডেকে নতুন কাউকে আমির নির্বাচিত করতে পারবেন। 
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নতুন আমিরের সামনে কার্পেটের ওপর দাঁড়িয়ে যায়েন আদ দিন কণ্ঠস্বর উঁচু 
করলেন, “এটি বিধাতারই ইচ্ছে যে, আপনি বিজয়ী হয়েছেন। আপনার শক্তি 
আরো বৃদ্ধি পাবে, আর সেই সঙ্গে ইসলামের শক্তি’ 

কিন্ত যেসব লোকজন সাদা ফেল্ট কাপড়ের ওপর তবে উচ্চতায় একটু নিচু 
আবলুস কাঠের সিংহাসনে বসেছিলেন, তাঁরা, কে তীর ডান হাতের কাছাকাছি 
বসবে, তা নিয়ে বোখারা থেকে আসা সন্ন্যাসী আর সায়্যিদদের বিতর্ক দেখে, 
স্মিত হাসলেন। কারণ তার ওপর ইসলামের কোনো ছাপ ছিল না, তার মাথা 
নাড়া ছিল না আর তিনি পরিধান করতেন বর্ম যা ছিল লোহার তৈরি, আর তা 
বিস্তৃত ছিল কাধ পর্যন্ত। আর ছিল স্বর্ণথচিত একটি কালো শিরোস্ত্রাণ যা দিয়ে তার 
কান আর কাধ ঢাকা থাকত | 

তার তৈরি এই সামন্তদের মাঝে তার কাছে যা ছিল, যেমন ভালো জাতের 
ঘোড়া, আলখেল্লা, অস্ত্র আর দামি স্যাডল সব কিছু, উপঢৌকন হিসেবে তিনি 
দিয়ে দিলেন। সেদিন তাদের প্যাভিলয়নে তিনি খাবার আর ফল ভর্তি ট্রে 
ভালোবাসার প্রমাণ দিতে, তারা, তার এই উদারচিত্ত উপহার দেয়ার বিরোধিতা 
করলেন। 

তিনি উত্তর দিলেন, “আমি যদি সত্যিই রাজা হই তবে সব সম্পদ আমার। 
আর যদি আমি রাজা না হই, তবে যেসব জিনিস ইতিমধ্যেই আমার কাছে আছে, 
সেসব জিনিস আমার কাছে রেখে লাভ কী?’ 

পরবর্তী দিন তিনি নতুন মন্ত্রী আর কর্মকর্তা এবং সভাসদদেরকে নিয়োগ 
দিলেন। তার পছন্দ করা লোকদের মধ্যে ছিল কিছু পরিচিত নাম | আমির দাউদ 
পেলেন সমরখন্দের শাসনভার আর ‘ডিভান’ বা সভাসদদের প্রধানের পদ । যদিও 
এখন বেশ বয়স হয়েছে, তারপরও বারলাস উপজাতির আমির জাকুকে দেয়া হলো 
একটি সেনাদল আর তার সামনে পতাকা রাখা আর ড্রাম বাজানোর সম্মানজনক 
অনুমতি | তিনি আরো পেলেন “তাভাচি' বা সেনা ছাউনির প্রধান সহকারীর পদ। 

তার সেনাদলের সেনাপতিদের মাঝে দুইজন অপরিচিতের কথা উলেখ করা 
হয়। একজন ছিলেন মোঙ্গল আর একজন আরব বিদ্ৰোহী ৷ খিতাই বাহাতুর আর 
শেখ আলি বাহাতুর | 

প্রথম থেকেই একটা ব্যাপার স্পষ্ট ছিল যে, কেউ আমির তিমুরের প্ৰিয়পাত্ৰ 
ছিল না। যায়েন আদ দিনের মতো অনেকের অধিকার ছিল যেকোনো সময় সোজা 
প্রভাবিত করতে পারতেন না। তিনি তার সরকারের সকল ক্ষমতা তার নিজের 
হাতে রাখতেন। তাকে উপদেশ দেয়ার অনুমতি তিনি দিয়েছিলেন, তবে তাকে 
অমান্য করার অনুমতি দেননি । যেকোনো এশীয় রাজার, এভাবে একাকী সিদ্ধান্ত 
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গ্রহণ, খুব স্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। আর তিমুর, যে এতদিন পৰ্যন্ত তার ব্যক্তিগত 
ব্যাপারে অসাবধানী ছিলেন, তার কাছে এমনটা প্রত্যাশিত ছিল AT 

আর কোনো বিরোধিতাকে দমনে তিনি ছিলেন বেশ তৃরিত। সভাসদরা বালখ 
ত্যাগ করার পূর্বেই, হুসাইনের সব সহযোগীকে আক্রমণ করা হয়, আর বন্দিদের 
শৃঙ্খলিত আর নয়তো শিরোচ্ছেদ করা হয়, তাদের শেষ সম্বলটিও কেড়ে না নেয়া 
পৰ্যন্ত তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয় আর নয়তো গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। তিনি জাট 
মোঙ্গলদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন, আর এখন প্রতি বছর উত্তরের পাহাড়ে 
আক্রমণ পরিচালিত হতে লাগল | সাথে আদেশ ছিল কাউকে ছাড় না দিয়ে লোহা 
এবং আগুন ব্যবহার করা। তিমুর স্পষ্টরূপে একমত ছিলেন যে, আক্রমণই 
প্রতিরক্ষার সবচেয়ে উত্তম রাস্তা । আর তিনি দেখলেন যে, একজন জাট মোঙ্গল 
আক্ৰমণাত্মক অবস্থায় যতটা দুর্দান্ত, রক্ষণাত্মক অবস্থায় ততটা না। 

নিজেদের ওষুধ নিজেরা সেবন করে, জাট উপজাতি উপত্যকার প্রান্ত ত্যাগ 
করে, আরো উত্তরে আলমালায়েক দুর্গের দিকে চলে গেল। এই মুহূর্তে, তিমুর 
তাদেরকে ততদূর পর্যন্ত অনুসরণ করলেন না। তার অনুশাসনে, সীর নদী এবং 
ভারতের মাঝে, নতুন একটা ঘটনার অনুক্ৰম আকার পাচ্ছিল। তার assy 
তাতারদের মাঝে নিয়মানুবর্তিতার এক নতুন ধারণা দেয়া হতে লাগল। তার 
দুজন আমিরকে উত্তরে একটি নির্দিষ্ট জাট উপজাতিকে শাস্তি দেয়ার জন্য পাঠানো 
হয়েছিল। সেখানে এই উপজাতির তৃণভূমিগুলো পরিত্যক্ত দেখে, অভিযানের 
সমাপ্তি হয়েছে এই বিশ্বাসে, আমিররা রাজসভায় ফিরে আসতে শুরু করলেন। 
অগভীর অংশ দিয়ে আকাশে মুঠি ছুঁড়ে উল্লাস করতে করতে ফিরে আসছিল তখন 
দেখল তাদের মতোই একদল অশ্বারোহী উত্তরের দিকে যাচ্ছে। তারা জিজ্ঞেস 
করল, কোনো দিকে যাচ্ছে? 

তারা উত্তর দিল, ‘যে জাট উপজাতিকে তোমরা খুঁজে পাওনি, তাদের খুঁজতে ৷’ 

প্রথমে সেই আমির ক্ষিপ্ত হয়ে গেল, এরপরে তারা চিন্তিত হয়ে পড়ল। ফিরে 
যাওয়ার বদলে তারা ঘুরে দ্বিতীয় সেনাদলের সঙ্গে যোগ দিল। এক বছর উঁচু 
পর্বতমালায় পুরো শীতকাল পার করে, তারপরে এই সম্মিলিত সেনাদল 
সমরখন্দে উপস্থিত হলো। fee যখন Sat ফিরে আসল, সঙ্গে করে আনল 
জাটদের গবাদি, একগুচ্ছ কাঁটা মস্তক এবং গ্রামের ধ্বংসাবশেষ ৷ তিমুর তাদের 
সবাইকেই প্রশংসা করলেন আর সবাইকে একইভাবে পুরস্কৃত করলেন। দুই 
আমিরের প্রথম প্রচেষ্টার ব্যর্থতা নিয়ে কোনো কথা বললেন না। যদি তিনি 
তেমনটা করতেন, তবে তারা অসম্মানিত বোধ Saw | আর নিজেদের লোকদের 
নিয়ে আলাদা হয়ে, শত্রুতা শুরু করে দিত। 

অন্য গোত্রপতিরা নিজেদের ঘাঁটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। এদের মধ্যে 
কেউ ভীত বা কেউ নিজেকে স্বাধীন ভাবছেন। তারা গিয়ে এক মাস বা একই 
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সময় কালের মধ্যে আবিষ্কার করলেন যে তিমুরের অশ্বারোহীরা তাদের দেয়ালের 
কাছে ছাউনি ফেলেছে | তাদেরকে তাদের সেনাদল থেকে আলাদা করে আমিরের 
সামনে কার্পেটে আনা হয় এবং তাদের উপঢৌকন দেয়া হয়। যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়ে 
যাওয়া একজন অফিসারকে খুঁজে বের করা হলো, তার অস্ত্র কেড়ে নেয়া হলো, 
উল্টো করে অর্থাৎ লেজের দিকে মুখ করে একটি গাধার পিঠে বেঁধে দেয়া হলো। 
কয়েক দিন ধরে তাকে এভাবে সমরখন্দের রাস্তায় ঘোরানো হলো। সে 
লোকজনের বিদ্ৰুপ আর হাসি শুনল | 

কাতলানের রাজপুত্র কাইকোসু ছিলেন সম্থান্ত পরিবারের একজন পার্সি। 
তিনি একবার খিভার মরুভূমিতে তিমুরকে তার শত্রুর সামনে একা ফেলে চলে 
যান। শক্তিশালী যোদ্ধা তাতাররা যুদ্ধ চালিয়ে AT | এখানেই, শেখ আলি বাহাতুর 
আর খিতাই বাহাতুরের পেছন পেছন, ঘোড়া নিয়ে নদী পার হতে গিয়ে, এলচি 
বাহাতুর মারা যান। তবে তাতাররা যুদ্ধ জিতে যায়। কিন্তু কাইকোসুকে খুঁজে বের 
করা হয়, বন্দি করা হয়, আর আমির এবং বিচারকের কাছে বিচারের জন্য নিয়ে 
আসা হয়। আর সময়ক্ষেপণ না করে তাকে হত্যা করা হয়। 

যেসব তাতার তিমুরের সঙ্গে আগে থেকেছে তারা নতুনদের বলত, 
“আমাদের শাসককে মেনে চলা ভালো ৷ যারা অন্য কিছু বলে, তারা মিথ্যা বলে ।' 

তাঁর সেনাদলে আসা নতুনদের মধ্যে ছিল জাট মোঙ্গলদের পুত্ররা। এরা 
দেখলো প্রতিরোধ করার কোনো মানে হয় না। বিকিজুকের পুত্র বায়ান মনে করে 
দেখল যে, যে লোকটি এখন আমির, তিনিই তার বাবার জীবন ভিক্ষা 
দিয়েছিলেন। আর দুর্দান্ত ক্যাথিবাসী, খিতাই বাহাতুর তিনি ছিলেন গোঁয়ার আর 
রগচটা। এই গোত্রপতি পরিধান করতেন কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে থাকা ঘোড়ার কেশর 
লাগানো চামড়ার ঝিল্লি । বেশ অদ্ভূত উপায়ে একই রকম রগচটা শেখ আলির সঙ্গে 
তার এক দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব হয়। 

তাঁরা দুইজন একবার জাটদের খোঁজে যাওয়া এক সেনাদলের নেতৃত্বে 
ছিলেন। অবশেষে ছোট্ট একটা নদীর ওপারে একত্রে, একটা ছাউনিতে তাদের 
পাওয়া গেল। ‘বাহাতুর'দ্বয় নদীর ধারে থামলেন, কয়েক দিন পরে তারা আলাপ 
করতে বসলেন, কী করা যায়। খিতাই সাবধানতায় বিশ্বাস করতেন, জাট 
অশ্বারোহীদের সঙ্গে সংঘাতে না গিয়ে কত ভাবে নদীর ওপারে যাওয়া যায় তা 
তিনি ব্যাখ্যা করলেন। 

শেখ আলি চুপ করে শুনলেন। এটা পরিষ্কার যে, তার নিজের কোনো 
পরিকল্পনা ছিল ati কিন্তু খিতাই তার নীরবতাকে তার অসমর্থন এবং অবিশ্বাস 
ভাবলেন, কারণ খিতাই নিজে যেহেতু মোঙ্গলদের উত্তরসুরি | 

তিনি সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কী ভাবছ? 

শেখ বেশ ধীরে-সুস্থে উত্তর দিলেন, ‘আলাহ্র কসম, আমার মনে হয় 
এভাবেই একজন মোঙ্গল যুদ্ধ করে । 
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দুনিয়া কাপানো COM লং ৭৩ 


তিনি নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলেন, রাগে মুখ লাল হয়ে গেছে। তিনি 
গম্ভীরভাবে বললেন, ‘শোনো, তুমি এটাও দেখবে একজন মোঙ্গল কীভাবে 
নিজেকে নিয়ে যায় ।' 

শেখ আলি যখন কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে দেখার জন্য উঁচু হলেন, খিতাই 
তখন তার ঘোড়া আনতে বললেন, আর তার ওপর স্যাডল না চড়িয়েই নদীর 
ওপারে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলেন। অবাক হওয়া জাটদের ভেতর দিয়ে তিনি 
ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে গেলেন আর সম্মুখে যে দুজনকে পেলেন তাদের গর্দান কেটে 
ফেললেন। তখন তিনি বেশ কয়েকজন অশ্বারোহী দ্বারা আক্রান্ত হলেন, আর 
তাকে ঘিরে ফেলা হলো। 

শেখ আলির ওৎসুক্য, বিস্ময়ে পরিবর্তিত হলো। তিনি লাফিয়ে উঠলেন, 
চিৎকার করে তার ভূত্যদের বললেন তার ঘোড়া নিয়ে আসতে | ঘোড়ায় চেপেই 
তিনি দ্রুত নদী পার হতে শুরু করলেন। হাতে তরবারি নিয়ে আক্রমণে উদ্যত 
যোদ্ধাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন । খিতাই-এর পাশে না পৌঁছানো পর্যন্ত লড়াই 
চালিয়ে গেলেন। 

চিৎকার করে ক্যাথিবাসীকে বললেন, ‘তুমি তো পাগল । নিজেকে বিশুদ্ধ 
প্রমাণ করতে এখানে এসেছ | ফিরে যাও ।' 

না, তুমি ফিরে যাও।' 

“আল্লাহ মাফ করুন’ ফিসফিস করে এই কথা বলতে বলতে শেখ আলি, 
খিতাই এর পাশে দাঁড়ালেন। আর জাটরা তাদের দুজনকে ঘিরে ফেলল । তাদের 
অনুসারীরা, জাট সেনাদের ধাওয়া করে, তাদের উদ্ধার করে ফিরিয়ে না আনা 
পৰ্যন্ত, তারা সেভাবেই ছিলেন। এরপরে তারা আবার একসাথে বসলেন। তাদের 
কাৰ্যকলাপ, তাদের উৎসাহ অনেকটা স্তিমিত করে দিয়েছেন। এবার তারা 
ঠিকঠাকভাবে আলাপ শুরু করলেন। 


১৩ 
সুফিদের ব্যাপার 
এমন মানুষদের পাল্টানো আর তাদেরকে নেতৃত্ব দেয়াই ছিল তিমুরের কাজ । এর 
বলতেন, “তিনি সঠিক বিচারই করেন। আর তিনি মহত্ভাবে পুরস্কৃত করেন।’ 
আর তাদের পাঠানো দূতকে কীভাবে গ্রহণ করেন, তা দেখার জন্য, তারা অধীর 


আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতেন। আর তার ওপর নজর রাখত, মরুভূমিতে ছড়িয়ে 
থাকা তার প্রতিবেশীরা । 
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৭৪ দুনিয়া কাপানো তৈমুর লং 


এই প্রতিবেশীরা ছিল বেশ শক্তিধর অতীতে যখন পরিস্থিতি বেশ অরাজক 
ছিল তখন এই তাতারদের ওপর হামলা করে তারা বেশ লাভবান হয়েছিল। 
এদের মধ্যে একজন ছিলেন খারসেমের সুফি, খিভা আর উরগাজ এবং আড়াল 
সাগরের শাসক | তিনি জন্মসূত্রে ছিলেন একজন জালাইর আর জাট খানদের প্রতি 
অনুগত ছিলেন তিনি। তবে তিমুরকে তিনি মনে রেখেছিলেন, মরুভূমির লাল 
বালুর মাঝে তুর্কোমানদের সঙ্গে জীবন বাঁচাতে লড়াই করা একজন ভবঘুরে 
হিসেবে ৷ আমু নদীর মুখে অবস্থিত Bane ছিল উদীয়মান বাণিজ্যিক নগরী | উঁচু 
দেয়ালে ঘেরা শহরটিতে সুফি ছিলেন বেশ সম্মানিত ব্যক্তি। 

তিনি দামি উপহার পাঠাতেন আর তিমুর তার রাজদূতকে তার চেয়েও বেশি 
দামি উপঢৌকন দিতেন। তার কন্যা খান যাদে তার সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত 
ছিলেন। তিমুর অনুরোধ জানাতেন যেন তিনি তীর পুত্র জাহাঙ্গীরের স্ত্রী হিসেবে 
তার কন্যাকে তাকে দেন ৷ এই অনুরোধ বন্ধুসুলভ মনে হতে পারে, তবে তিমুরের 
উদ্দেশ্য ছিল সুফিকে তার সামন্ত বানানো | জাট খানরা যে সুবিধা তার কাছ থেকে 
পাচ্ছিল আর জাট খানদের যে পুরনো এলাকা ছিল এই দুটোই এখন তিনি 
চাইছেন। 
কেবল তরবারির জোরেই তা আমার কাছ থেকে তা জয় করা সম্ভব ৷’ 

সঙ্গে সঙ্গেই তিমুর মরুভূমির উদ্দেশ্য যুদ্ধযাত্রা করতে পারতেন। কিন্তু 
একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম, সমরখন্দের এই শাসককে বোঝালেন, যতক্ষণ না তিনি 
নিজে গিয়ে, তাতারদের সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসবার জন্য সুফিকে 
বোঝাচ্ছেন, ততক্ষণ অপেক্ষা করতে | উপাসনালয়ের এই ors সুফি আটক 
করলেন, আর এরপর তিমুরকে আটকে রাখা আর সম্ভব ছিল না। 
কাইকোসু তাকে পরিত্যাগ করার পরে তিনি যে এলাকায় ঘুরে ফিরেছিলেন সেই 
পুরনো যাত্রাপথের কথা স্মরণ করলেন। আর কোনো সঙ্গী ছাড়াই তিনি থিভা 
আক্রমণ করলেন। ময়লা ফেলে তার লোকেরা নালাগুলো ভর্তি করছিল আর মই 
লাগিয়ে ওপরে চড়েছিল। 

ইতিহাসবিদরা বলেন, যখন তার পেছনে আসা সেনারা তার সাফল্য দেখে 
হিংসায়, তাকে গোড়ালি ধরে নালাতে ফেলে দিয়েছিল, তখন শেখ আলিই প্রথম 
দুর্গের দেয়ালের ওপর হাত রেখেছিলেন ৷ বাকিরা তার পাশে না আসা পর্যন্ত তিনি 
নিজে দেয়ালের ওপর চড়ে খিভিয়দের সঙ্গে লড়তে থাকেন। এই উন্মাদসুলভ 
আক্রমণে তিমুরের কাছে খিভার পতন হয়। এরপরে তিনি উরগাঞ্জ যান যেখানে 
সুফি আশ্রয় নিয়েছিলেন। এখানে প্রয়োজন ছিল অবরোধ করে রাখার প্রয়োজনীয় 
সরজ্জাম। পাথর প্রক্ষেপক যখন সাজানো হচ্ছিল তখন সুফির কাছ থেকে তাদের 
ছাউনিতে একটি বার্তা আসল। 
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দুনিয়া কীপানো তৈমুর লং ৭৫ 


“আমাদের এতজন অনুগামীকে ধ্বংস করার কী দরকার? আমাদের মাঝে 
একটা সিদ্ধান্ত নিই। যার তরবারির খাপ থেকে যার হাতের রক্ত বয়ে যাবে তার 
ওপর অন্যকে বিজয়ী হওয়ার সুযোগ দিই 1 

সুফির দূত মল্লযুদ্ধের জন্য স্থান এবং এক ঘণ্টা সময় বেঁধে দিলেন । স্থানটি 
ছিল শহরের মূল ফটকের বাইরের একটি সমভূমি ৷ 

এই কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে তিমুরের সব আমির প্রতিবাদ করলেন। 
বাকিজুকের পুত্র বায়ান সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন, “রাজপুত্র, এই যুদ্ধ করা 
এখন আমাদের কাজ । আপনার স্থান হচ্ছে সিংহাসনে, এ শামিয়ানার নিচে । আর 
এই জায়গা ছেড়ে যাওয়া আপনাকে শোভা দেয় AT!” 

এই প্রতিযোগিতায় তার পরিবর্তে যাওয়ার জন্য, তাদের প্রত্যেকেই অনুমতি 
চাইল । কিন্তু তিমুর বললেন, খারেসম রাজপুত্র তাকে চ্যালেঞ্জ করেছে, কোনো 
সেনা অফিসারকে না। তিনি সকলের উদ্দেশ্য জানালেন, তিনি একাই ফটকের 
সামনে যাবেন। 
তখন হালকা বর্ম পরিধান করলেন । বা হাতে ছিল ঢাল আর কোমরের কাছে ছিল 
খাপসহ তরবারি | তার পরিচিত কালো এবং সোনালি শিরোস্ত্রাণ মাথা আর কাঁধে 
চাপালেন আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তার ঘোড়ার কাছে গেলেন । তিনি তখন প্রচণ্ড খুশি । 

তিনি যখন এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সাইফ আদ দিন দৌড়ে এসে তার 
ঘোড়ার লাগাম ধরে টান দিয়ে থামিয়ে দিলেন আর হাঁটু ভাজ করে তার কাছে 
প্রার্থনা করলেন যে তিমুরের এভাবে সাধারণ মানুষের মতো যুদ্ধে যাওয়া উচিত 
না। আমির কোনো উত্তর দিলেন না। তরবারি বের করে তার এই অতি ঈর্ষান্বিত 
ভৃত্যকে বাট দিয়ে আঘাত করলেন। সাইফ আদ দিন আঘাত থেকে বাঁচতে 
লাগাম ছেড়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। 
অবরোধের সরঞ্জামের মাঝ দিয়ে এগিয়ে গেলেন। সবাই তখন নিঃশব্দ শ্রোতা | 
সেখান থেকে মাঝের সমতলভূমি পেরিয়ে, তিনি এগিয়ে গেলেন উরগার্জের বন্ধ 
দরজার দিকে। 

“তোমাদের প্রভু ইউসুফ সুফিকে বলো, আমির তার জন্য অপেক্ষা করে আছে।’ 
এটা ছিল একধরনের গোঁয়ার, সাহসী আর প্রশংসনীয় কাজ । আমির হওয়ার 
পরও তিমুর ছিল মল্লযুদ্ধের ভক্ত। নিজের আবেগের চেয়ে বেশি কিছু না ভাববার 
মতো বেপরোয়া। শত শত তীরের সামনে নিজের ঘোড়ার স্যাডলে বসে এই 
বাদামি যুবক অস্থির হয়ে অপেক্ষা করে আছে, কখন তার শত্রু আসবে ৷ এই হচ্ছে 
সত্যিকারের তিমুর। এক মুহূর্তেই মহৎ আবার এক মুহূর্তেই ASA | 
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৭৬ দুনিয়া কাপানো তৈমুর লং 


ইউসুফ সুফি কখনো আসেননি । তিমুর চিৎকার করে বললেন, ‘যে তার 
ওয়াদার খেলাপ করে, সে তার জীবন হারাবে ৷’ 

এরপরে তিনি তার ঘোড়াকে নড়ালেন আর নিজের সেনাদের মাঝে ফিরে 
আসলেন। তিনি তখন বেজায় বিরক্ত আর ক্ষিপ্ত । কিন্তু তার আমিরদের কাছে 
ফিরে আসায় তারা দৌড়ে তার কাছে গেলেন। আর হাজার হাজার সেনা, যারা 
তাকিয়ে দেখছিল তারা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। ঢাক আর যুদ্ধের বিউগুল 
বাজতে লাগল । ঘোড়ার হেসা ধ্বনি শোনা গেল। তার লোকরা যে আনন্দিত, 
এতে কোনো ভুল ছিল না। 

তিমুরের ক্রুদ্ধ বাণী অলৌকিক প্রমাণিত হলো। কারণ ইউসুফ সুফি সাথে 
সাথে অসুস্থ হয়ে যান আর তার মৃত্যুতে শহরের পতন হয়। সমঝোতা হলো যে 
খান জাদেকে বিজয়ীর কাছে জাহাঙ্গীরের স্ত্রী হিসেবে পাঠানো হবে । আর মহান 
শহর উরগাঞ্জসহ খারাসেম তিমুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাসিত প্রদেশের অংশ হয়ে যায়। 
এই ভাবে, একসময়ের রাজশক্তির স্রষ্টা শাসিত এলাকা পশ্চিম এবং উত্তরে 
সম্প্রসারিত হয়। আর পশ্চিমের জালাইররা নদীর ওপারের তাতাদের জ্ঞাতি 
ভাইদের সঙ্গে একত্রিত হয়। 

তাই খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল এক সেনাবাহিনী নিয়ে, তিমুর, নদী 
পেরিয়ে দক্ষিণে তীর প্রতিবেশীকে সম্মান জানাতে রওয়ানা দিলেন। প্রায় পঞ্চাশ 
হাজার সেনা নিয়ে চিৎকার করতে করতে সরু রাস্তা, যেটাকে তারা লৌহ দরজা 
বলত, তার দিকে এগিয়ে গেল। তাদের পেছন পেছন আসা মালপত্র বহনকারী 
ঘোড়ার গাড়িগুলো স্যান্ডস্টোনের তৈরি সেই প্রাচীর পেরিয়ে গেল। 

এরপরে যথাযথ আদব-কায়দা অনুসারে কূটনৈতিক আলাপচারিতা শুরু 
হলো। হেরাতের-এর ‘মালিক’ ছিলেন ঘিয়াত আদ দিন নামের এক যুবক। 
অনেক দিন আগে রাজশক্তির স্রষ্টার সঙ্গে আশ্রয়ে থাকা “মালিক'-এর পুত্র হচ্ছেন 
তিনি। প্রথা অনুযায়ী ঘিয়াত আদ দিনকে তার বাৎসরিক সভায় তিনি দাওয়াত 
দিলেন। আর এই আমন্ত্রণ মানে হচ্ছে মালিককে তার অধীনস্ত হিসেবে মেনে 
নিতে আমির প্রস্তুত | 

হেরাতের শাসক এই অনুরোধে খুশি মনে সম্মতি জানিয়ে বললেন তিনি বেশ 
আনন্দের সঙ্গেই সমরখন্দে যাবেন যদি শ্রদ্ধেয় সাইফ আদ দিনকে তার 
পথপ্রদর্শক হিসেবে পাঠানো হয়। তাই তিমুর তার বয়োজ্যেষ্ঠ এই আমিরকে 
হেরাত পাঠালেন। কিন্তু সাইফ আদ দিন একাকী ফিরে এসে জানালেন যে মালিক 
ভান করেছে যে সে একত্রে আসতে চায়, আসলে তার আসবার কোনো ইচ্ছাই 
নেই | তার বদলে সে হেরাতের বাইরে নতুন এক প্রাচীর বানাচ্ছে। 

তিমুর তখন তার এক রাজদূতকে পাঠালেন । ধূর্ত ঘিয়াত আদ দিন তাকে 
বন্দি করলেন। তাতার পতাকা উত্তোলিত হলো আর শিরোস্ত্রাণ পরা যোদ্ধারা 
নৌকা পাশাপাশি বেঁধে আমু নদীর ওপরে সেতু নির্মাণ করে দক্ষিণের দিকে যাত্রা 


www.pathagar.com 


দুনিয়া কীপানো তৈমুর লং ৭৭ 


শুরু করল। নিজ প্রদেশের বাইরে যুদ্ধ করতে পেরে তারা বেশ উৎসাহিত হয়ে 
উঠল। বসন্তের তৃণভূমিতে তারা তাদের ঘোড়াগুলোকে ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে 
frat | গিরিপথ ধরে চলতে লাগল । এরপরে একদিকে ফিরে ফুসাঞ্জের আগে বসে 
পড়ল। ফুসাঞ্জ ছিল হেরাতের শক্ত ঘাঁটি, এখানে ঘিয়াত আদ দিন তার সেনা 
জমায়েত করে রেখেছিলেন ৷ তিমুর কোনোরকম বিলম্বের আমেজে ছিলেন না আর 
সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আক্রমণ শুরু করলেন । পানির যে পরিখা খোঁড়া ছিল সেসবের 
ওপর তক্তা বসিয়ে দেয়া হলো আর মুহুর্মুহু গোলার মাঝেও প্রাচীরে মই লাগানো 
হলো। 

তাঁর লোকদের উৎসাহ দেয়ার জন্য অস্ত্ৰ ছাড়াই তিনি তাদের মাঝে চলে যান 
আর দুবার তীরের আঘাত লাগে। আক্রমণকারী দলের সম্মুখভাগে ছিল শেখ 
আলি আর মুবারাক। এদের একজন হচ্ছে সেই অফিসার যে উরগাঞ্জে তাকে 
টেনে নামিয়ে দেয় আর অন্যজন এলচির পুত্র। যতক্ষণ না তাদের মধ্যে কিছু 
সৈন্য পরিখা পার হয়ে একটা জলপ্রণালি পেল আর তার ভেতর দিয়ে তরবারি 
হাতে শহরে প্রবেশ করল, ততক্ষণ ঢাকের আওয়াজের সাথে সাথে তাতাররা 
দেয়ালের দিকে ধাওয়া দিল। অন্যরাও সেই পথে প্রবেশ করে দেয়ালের এক 
অংশ পরিষ্কার করে ফেলল। ile তখন অস্থির লুঠতরাজের চলমান চিত্র হয়ে 
উঠেছিল | সৈন্যদের খুন করা হচ্ছিল আর অধিবাসীরা পালাচ্ছিল। 

এর পরিণাম হেরাতের ওপর শোকের ছায়া ফেলে দিল। আর যখন তিমুরের 
সেনারা মালিকের লোকদের সঙ্গে দেখা করে তাদের ধরে আনছিল তখন দুর্ভাগা 
ঘিয়াত আদ দিন শান্তির জন্য দেন দরবার শুরু করে দিলেন। তাকে সম্মানের 
সঙ্গে গ্রহণ করা হলো আর সমরখন্দে পাঠিয়ে দেয়া হলো। তাঁর প্রাচীর ভেঙে 
ফেলা হলো আর মুক্তিপণ হিসেবে নেয়া হলো তার শহরকে । 

হেরাতের ফটক খুলে সবুজ শহরে নিয়ে যাওয়া হলো। সঙ্গে নিয়ে যাওয়া 
হলো মালিকের সম্পদ | রৌপ্য মুদ্রা, দামি সব পাথর, সাম্রাজ্যের স্বর্ণমুকুট ৷ 

হেরাত দখলের ফলে তিমুরের ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যে একটি বিশিষ্ট শহর যোগ 
হয়। একটি সত্যিকারের মেট্রোপলিস। নয় হাজার পদক্ষেপ ছিল এর এলাকা আর 
ছিল আড়াই লাখ লোকের আবাস । বিজয়ীরা গুনে দেখেন যে শহরে কয়েক শত 
শিক্ষায়তন, তিন হাজার স্নানঘর আর প্রায় দশ হাজার দোকান ছিল। (সেই সময় 
লন্ডন আর প্যারিসে ষাট হাজারের বেশি অধিবাসী ছিল না, যদিও প্যারিসে স্কুল 
ছিল তবে ইতিহাসে উষ্ণ স্নানের কোনো হদিস পাওয়া যায় না।) তবে তাতাররা 
সবচেয়ে অবাক হয় একটি চাকা দেখে, যা পানির বদলে বাতাস দিয়ে ঘোরে। 

ইতিহাসবিদরা বলেন, এই বিজয়ের পরে তিমুরের সাম্রাজ্য এতটাই নিরাপদ 
হয়ে যায় যে তাদের একমাত্র শত্রু তখন ছিল তাদের বিলাসিতা | ছোটখাট কিছু 
ব্যাপার যেমন ইউসুফ সুফি, ঘিয়াত আদ দিনকে পরাস্ত করা ছিল অভ্যন্তরীণ 
ব্যাপার । এখানে সাহস আর কৌশল কাজে লেগেছিল তবে সেখানে কোনো 
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পরিকল্পনা ছিল না। তিমুর যে একজন ব্যতিক্রমী নেতা হয়ে উঠেছেন, তা তারা 
খুব কমই প্রদর্শন করেছিল। নিকটস্থ শক্তি যারা পরে তার জন্য হুমকি হতে পারে 
ফেলেন। শুরুতে তিনি হেরাতের মালিকের চেয়ে কম শক্তিধর ছিলেন। অনেক 
বছর আগে, যদি তিনি কার্সিতে ফিরে না গিয়ে, হুসাইনের কাছ থেকে পালিয়ে 
মালিকের কাছে আশ্রয়ের জন্য আসতেন। 

কিন্তু তিমুরের ভেতর একজন নেতা জন্ম নেয় যার ভেতর বিজয়ের একটা 
সহজাত প্রবৃত্তি ছিল। আর তিনি এখন শক্তিতে ভরপুর । ১৩৬৯ সালে বালখের 
সাদা ফেল্ট মেসনদ)-এর ওপর বসেন তখন তার বয়স ছিল চৌত্ৰিশ বছর। 
চতুর্দিকে, তার সীমানার বাইরে যুদ্ধের আগুন জ্বলতে থাকে । অনেক দিন আগে 
যে পথ ধরে কালো প্লেগ এশিয়া থেকে ইউরোপে গিয়েছিল, সেই পথে এবার গেল 
অশান্তি । আর পতন হতে লাগল সাম্রাজ্য | 

ব্যবসার কাফেলা তাদের পথ পাল্টে নতুন পথে চলতে লাগল । মানুষরা 
সশস্ত্র ছাউনি খুঁজত আর অশ্বীরোহীরা আবির্ভূত হতো উর মরুতে | আর অন্ধকার 
জ্বলে উঠত আগুন। 

এই বিশাল যুদ্ধক্ষেত্রে এটা অনেকটাই নিশ্চিত ছিল যে, তিমুরের এগিয়ে 
যাওয়া উচিৎ। 
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১৪ 
সমরখন্দ 


সমরখন্দে যাওয়া তিমুরের জন্য এখন বেশ উপযোগী । নদীর ওপারের 
এলাকাগুলোর মধ্যে সবুজ শহরই সবচেয়ে সুন্দর, কিন্তু তিমুর এখন বেশ 
অনেকটা এলাকার আমির 1 আর উত্তরের দরজার দিকে মুখ করা সমরখন্দ এখন 
তার অধিকৃত এলাকার মধ্যভাগ | এলাকাটি চতুর্দিকে পাঁচ শত মাইল চওড়া | 

রাজসভা সরাবার আগে নিজের শহরকে সুসজ্জিত করলেন। তার বাবার 
সমাধির উপর ছোট কারুকাজ করা গম্বুজ বিশিষ্ট স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করলেন। 
আলজাই-এর সৌন্দর্যের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটানোর স্মৃতি বিজড়িত পুরনো মাটি 
প্রাসাদটি ভেঙে সেখানে তৈরি করলেন প্রশস্ত উদ্যান আর উঁচু খিলানসহ 
দরজাবিশিষ্ট বিশাল অট্টালিকা । এটি তৈরি হয়েছিল সাদা ইট দিয়ে, আর তাই 
প্রাসাদটিকে তাতাররা বলত “আক সারাই' বা সাদা প্রাসাদ । যখন তিনি বাইরে 
তার সেনাসহ যুদ্ধে না যান, তখন আমির শীতকাল কাটাতে এখানে আসেন ৷ তার 
নিজের উপত্যকায়, সূর্যের আলোয় উজ্জ্বলিত তৃণবহুল এই এলাকা দেখে তিনি খুব 
খুশি হতেন। আর খুশি হতেন জ্বলজুল করা তুষার ঢাকা পাহাড় শৃঙ্গ দেখে, 
যেটাকে বলা হতো মহামান্য সলোমন | 

এতিহ্য তাকে বোখারায় না নিয়ে, নিয়ে এসেছে সমরখন্দে, আর এর অর্ধেক 
ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাসাদে | বোখারা তখন ছিল ছোট একটি শহর। সেখানে ছিল 
তাদের পাঠাগার আর শিক্ষাবিদেরা। অন্য একসময় আালেকজান্ডার মদ্যপ হয়ে 
উপভোগ করেছিলেন আর ক্লাইটাসকে সজোরে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। আর এক 
শত পঞ্চাশ বছর আগে চেঙ্গিস খান তার উপজাতিদের নিয়ে এখানে আস্তানা 
গেড়েছিলেন। 

মার্কো পোলোর চেয়ে পৃথিবীর বেশিরভাগ অংশ ঘুরে বেড়ানো ইবনে বতুতা 
বলেছিলেন, এটি হচ্ছে সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে সুন্দর আর সবচেয়ে মহৎ 
শহরগুলোর একটি ৷ শহরটি কুমারদের নদীর তীরে অবস্থিত। বাগানে পানি 
দেয়ার জন্য সেখানে আছে অনেক খাল আর ওয়াটার-মিল। এসব নদীতে 
মানুষজন সন্ধ্যার নামাজের পরে গল্পগুজব আর পায়চারি করার জন্য এসে জড়ো 
হয়। এখানে ব্যালকনি আর বসার জায়গা আছে। দোকান আছে যেখানে ফল 
বিক্রি হয়। এখানকার মানুষজনের রুচির পরিচায়ক অনেক বড় বড় অনেক প্রাসাদ 
আর স্থাপত্যও আছে এখানে | শহরটির বেশিরভাগ অংশই ধ্বংস হয়ে গেছে আর 
শহরের একটি অংশ তো একেবারে ধ্বংসস্তূপ | শহরটির কোনো প্রাচীর বা দরজা 
নেই | আর শহরটির বাইরে কোনো বাগান নেই ৷” 

তাই মরূদ্যান আর তুতগাছের ফাকে তিমুর সমরখন্দকে খুঁজে পেয়েছিলেন | 
পাহাড়ের ওপর থেকে আসা রোদে গরম হয়ে উঠত আর উত্তরের শীতল বাতাসে 
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সতেজ হতো। আনন্দে থাকতো এখানকার আধিবাসীরা। কারণ এখানকার 
খালগুলোতে আর ছোট ছোট ঘুলঘুলি আর নল দিয়ে, পৌঁছে যেত সবার বাসায় | 
ফলে তাদের তেমন কোনো কষ্টই করতে হয় না। ইউরোপে দারুণ জনপ্রিয় লাল 
রঙের কাপড় বা “কিরিমজি' বা “ক্রামোইসি' বোনার তাতের আওয়াজ তারা 
GAS | এখান থেকেই আমরা একটি রঙের নাম দিয়েছি ‘ক্ৰিমসন’ আর দিয়েছি 
জলঘড়ির টিপ টিপ শব্দের নাম। তারা সবচেয়ে সুন্দর কাগজ তৈরি করে । এখান 
দিয়েই ছিল পৃথিবীর শেষ প্রান্তের ব্যবসা করতে যাওয়ার পথ৷ জ্যোতিষদের কথা 
শুনতেও এখানে ভালো লাগে। এরা একটি খিলানের নিচে তাদের দোকান 
লাগায় | আর নয়তো বসে প্রশিক্ষিত ছাগলদের নাচ দেখে | আর ধ্বংসস্তূপ তো 
AGA | সমরখন্দের লোকেরা বলত, “আল্লাহ যা করেছে, ভালোই করেছে।' 

তারা সবাই নিয়ম ভঙ্গ করে তিমুরকে অভ্যর্থনা জানাতে ভিড় করেছে। তাকে 
সিংহ আর বিজয়ী বলে ডাকছিল। বলছিল সৌভাগ্যের ag) তার জাঁকজমক 
দেখে তাদের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। তবে তারা ছিল পোশাকের ভালো 
সমঝদার। তাদের মনে পড়ল দশ বছর আগে তিনি তাদের ভেতর দিয়ে 
এমনভাবে গিয়েছিলেন যেন মনে হয়েছিল যেন অদৃশ্য কিছুর ছায়া যাচ্ছে। আবার 
এটাও ঠিক তারা মোঙ্গলদের এখান থেকে তাড়িয়েছিল। যদিও এক মহামারির 
সাহায্য নিয়ে। আর তিমুর যখন, fre পরা বিদ্বান, ঘোড়ার স্যাডল রক্ষক, 
পোর্সিলিন প্রস্তুতকারক, ঘোড়ার ব্যবসায়ী আর ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের খাজনা 
থেকে রেহাই দেন তখন তারা বেশ আনন্দ করেছিল। তবে তিনি তাদের শ্রম 
দেয়ার জন্য ডেকেও পাঠিয়েছিলেন 

তার তত্ত্বাবধায়নে ভাঙা দেয়াল মেরামতও করা হয় আর শহরের দরজা 
থেকে মূল বাজার পর্যন্ত প্রশস্ত রাজপথও তৈরি করা হয়। দুমুখ খোলা এই রাস্ত 
গুলো ছিল পাথর দিয়ে মোড়া । তার অস্থির নির্দেশে দক্ষিণের পাহাড়গুলো সাফ 

তার সেনারা মূল শহর থেকে সরে শহরের উপকণ্ঠে নদীর পাশে যেখানে 
ছাউনি ফেলল, সেখানে রাস্তা তৈরি হলো আর বাগানগুলো প্রাচীর দিয়ে ঘিরে 
ফেলা হলো। মাটির নিচে সিমেন্টের পানির ট্যাঙ্ক তৈরি করা হলো। সুদূর ৰু 
মাউন্টেন থেকে ধুসর গ্রানাইট, ষাঁড় চালিত গাড়িতে করে নিয়ে আসা হলো | আর 
উরগাঞ্জ বা হেরাত থেকে কারিগরদেরকে তাতার অশ্বারোহীরা পাহারা দিয়ে 
সমরখন্দে নিয়ে আসল । রষ্ট্রদূতরা দু'পাশে লাগানো পপলার গাছের মাঝ দিয়ে 
চলে যাওয়া এসব রাজপথে নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়াত। আর শহরের 
সরাইখানাগুলো সব থাকত ভর্তি | 

এমনকি শহরের রংও পাল্টে ফেলা হলো। কারণ তাতারদের প্রিয় রং ছিল 
নীল। কারণ নীলের ভেতর ছিল অসীম আকাশের ছটা, গভীর পানি আর সুউচ্চ 
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পাহাড়ের আভা | হেরাতে চকচকে নীল রঙের টাইলস দেখেছিলেন তিমুর ৷ আর 
স্নান কাদার ইটের বদলে তার স্থাপনাগুলোর সম্মুখ দিকটা জ্বলজ্বল করতে লাগল 
সোনা আর সাদা রঙের অক্ষরের মাঝে ফিরোজা রঙের পাথর দিয়ে তৈরি 
আঁকিবুঁকি fica | 

তাই শহরটিকে বলা হতো ‘গোক-কান্দ’ বা নীল শহর। 

আর সমরখন্দের লোকেরা বলত যে শাসক তিমুর অন্য শাসকদের মতো 
ছিলেন না। একটা প্রবাদ হয়ে গিয়েছিল, “লৌহ (তিমুর)-এর হাতের নিচে'। 
তিনি, লম্বা হাতের, সোনালি আভার এই বাদামি রঙের যুবকটি, যখন এসব পথ 
দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যেতেন, তখন সবাই এক পাশে সরে CAG | তার সঙ্গে 
থাকত বিভিন্ন সেনাদলের সেনাপতি আর বিদ্বান ব্যক্তিরা--সবাই থাকত তার 
পেছনে | লালচে আর রুপালি ধুলা উড়ত। যখন মসজিদের ভেতরের দরজা দিয়ে 
বেরিয়ে, খিলানের ছায়ায় তিনি দাড়াতেন আর আলখেল্লা পরা মোল্লাহরা তার 
প্রশংসা করতেন আর ভিক্ষুকরা SHE স্বরে ভিক্ষা চাইত, তখন খুব কমই এমন 
হতো, যে কেউ তার সামনে এসে বিচার চাওয়ার সাহস দেখিয়েছে । সেই 
সময়টায় লম্বাকৃতির তিমুর শুধু তাদের সঙ্গেই ধৈর্য নিয়ে কথা বলতেন, যারা তার 
সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছিল। যদি দুজন অধিবাসী তার সামনে একে অপরকে দোষারোপ 
করত, তবে তার বিচার খুব দ্রুত হতো আর রক্ষীদের একজনের তরবারির 
আঘাতে, একজনের গর্দান যেত। 

আড়াল সাগরের পাশে Varied রাজার কন্যা, খান জাদের, সমরখন্দে 
আসা সেখানকার লোকেরা অনেক দিন মনে রেখেছিল। সেই দিন পশ্চিম থেকে 
পুরো রাজপথ কার্পেট দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় আর তিমুরের ছাউনির মাটি ঢেকে 
দেয়া হয় নকশা করা কাপড় দিয়ে 

আপাদমস্তক -আচ্ছাদ্রিহ হয়ে, একটি সাদা উটের পিঠে বসানো বিছানায় 
চেপে, দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি এডছিলেন্র। পেছনে ছিল উপঢৌকন 
বাহিত ঘোড়া আর উটগুলো। বাতাসে পতপত করে ওড়া পতাকা আর সিক্কের 
শামিয়ানার নিচে দাড়িয়ে তাকে দেখতে আরো এসেছিল “তাভাচি' বা গণ্যমান্য 
ব্যক্তি আর আমিররা। 

সেদিন যখন সূর্যাস্ত হয় তখন শুকনো বাতাস প্যাভিলয়নে বয়ে যাচ্ছিল। 
প্ৰজ্বলিত হলুদ লণ্ঠন, ফুলে ভরা আকাসিয়া গাছেগুলোকে আলকিত করছিল | 
চন্দন কাঠের সুগন্ধি ধোয়া তীবুর শক্ত দণ্ডটিকে ঘিরে ওপরে উঠে যাচ্ছিল। 
আমন্ত্রিতদের মাঝ দিয়ে তিমুর হেঁটে যান। তার ভূত্যরা পাগড়ি পরা অতিথিদের 
ওপর সোনা আর মণিমুক্তা ছড়াচ্ছিল। 

ইতিহাসবিদরা বলেন, “ব্যাপারটা ছিল খুবই আশ্চর্যের | আর কোথাও কোনো 
দুঃখ ছিল না। বিশাল প্যাভিলিয়ানের ছাদটা নীল আকাশের মতো করে বানানো 
হয়েছিল। আর সেখানে বসানো দামি পাথরগুলো তারার মতো জ্বলজ্বল করছিল। 
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নববধূর ঘর সোনার কারুকাজ করা এক চাদর দিয়ে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। 
আমাজনের রানি কায়দেসার মতো তার শয্যাও ছিল অপূর্ব সুন্দর ৷’ 

রাজকন্যা খান জাদে তার স্বামী জাহাঙ্গীরের জন্য যেসব উপঢৌকন 
এনেছিলেন তা সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করা হলো। আর তিমুর, তার সন্তানের তরফ 
থেকে উপঢৌকন দিয়ে অন্য একটি ঘর ভর্তি করে দিলেন। ইতিহাসবিদরা একটু 
থেমে আরো উৎসাহ নিয়ে আবার বলতে শুরু করেন- সেখানে ছিল সোনার 

₹কার, টাকা, রুবি, SEM, আযাম্বার, রুপোর কারুকাজ করা আর স্যাটিনের 
আর নারী ক্রীতদাস। আরো যোগ করেন যে সেই অনুষ্ঠানের প্রতিটি দিন এই 
ঘরগুলো ফাঁকা করা হত | 

তার পুত্র আর কৃষ্ণকেশী খারাসেম-এর রাজকন্যাকে একত্রে দেখে কি 
তিমুরের সেই রাতের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল যে রাতে আলজাই তাদের যুদ্ধের 
ছাউনিতে এসেছিল আর যুদ্ধের দামামা বাজছিল? তিমুর যখন একাকী তার সাথে 
মরুভূমিতে হাঁটছিল তখন আলজাই স্মিত হেসেছিল, “সত্যিই এতটা করুণ ভাগ্য 
আমাদের আর হতে পারে না, যে আমাদের হাঁটতে হচ্ছে।' 

খান জাদের ভাগ্য অন্য রকম হয়েছিল। এই বিজয়ীর জ্যেষ্ঠ পুত্র জাহাঙ্গীরের 
প্রথম স্ত্রী তিনি, যে ছিল নিজের আদালতের বিচারক, নিজের রূপ নিয়ে যার ছিল 
অহংকার আর তার ছিল তিমুরের রাগের মোকাবেলা করবার সাহস। 

সে বলল, “হে শাসক, সেই হচ্ছে একজন বিজয়ী যে রাজা এবং ভিখারী 
সবাইকেই সমানভাবে ক্ষমা করে । যদি তারা দোষীও হয়, তারপরও তাদেরকে 
ক্ষমা করে কারণ যখন কোনো শত্রু ক্ষমা চায় তখন তাকে আর শত্রু হিসেবে দেখা 
হয় না। আর একজন বিজয়ী যখন কিছু দেন, তখন বিনিময়ে তিনি কিছু চান না। 
কোনো একজনের বন্ধুত্বের ওপর তিনি নির্ভর করেন না কিংবা কোনো একজন 
nga ওপর তিনি তীর ক্রোধের বহিঃপ্ৰকাশ ঘটান না। কারণ তীর রয়েছে 
অপরিসীম ক্ষমতা আর সবাই এখন তার অধীনে ৷' 

তিমুর উত্তর দিলেন, “না । কারণ অনেক গোত্রপতি আমার অধীনে আছে আর 
একজন নির্জনবাসীর কথায় আমি বেশ উদ্বিগ্ন ৷’ 

তিনি খান জাদের বিচক্ষণতা পছন্দ করলেন। যদিও তিনি জানতেন সে তীর 
প্রথম সন্তান পুত্র হওয়ায় তিনি বেশ আনন্দিত হন। 

তিনি নিজে সারাই খানমকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন ৷ যার স্বামী ছিল আমির 
হুসাইন। পুরনো মোঙ্গলদের এটাই প্রথা ছিল যে, নতুন শাসক রাজ পরিবারের 
সারাই খানমের শিরায় ছিল চেঙ্গিস খানের রক্ত। 
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গৃহকত্ৰী। যখন তিমুর যুদ্ধক্ষেত্রে থাকতেন তখন তীর সভাসদরা তাকেই সম্মান 
দেখাত। সেই সময়ের তাতার বিদুষী মহিলাদের মতো তিনিও ছিলেন বেশ 
কর্তৃতৃপরায়ণ। প্রায়ই তিনি ঘোড়ায় চেপে শিকারে যেতেন। আমিরের প্রতি তার 
সততার কারণ ছিল শিশু পৌত্ররা। 

সমরখন্দের মানুষরা তিমুরের খুব অল্প অংশই দেখেছে। কিন্তু দূত কিংবা 
যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখ ভাগ থেকে আসা কোনো উটযাত্রীর মাধ্যমে প্রতিদিনই তার 
খবর আসত | আর নয়তো নিজেদের দুয়ার খুলে দেয়া নতুন কোনো শহর থেকে 
তার জন্য উপঢৌকন নিয়ে আসা কাফেলার কাছ থেকে তার খবর পাওয়া । নদীর 
ওপারের এলাকা এখন অনেকটাই স্থিতিশীল হয়ে গেছে। প্রত্যেক বছরই তিনি 
মহান খোরাসান রাজপথ ধরে পশ্চিমে, নিশাপুর আর মেশেদ-এর গমুজগুলো পার 
হয়ে অন্য সমুদ্র ক্যাম্পিয়ানের দিকে, যুদ্ধযাত্রী করেন। সমরখন্দ শুনেছিল যে 
তিনি আশ্চর্য সন্যাসীদের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করেন। বেশ অনেক দিন ধরেই 
এরা লুটপাট করছিল। 

উত্তরের দিকে তার যুদ্ধযাত্রা সম্পর্কে খুব কম জানা যায়। কিন্তু এইবার তিনি 
জাট মোঙ্গলদের শহরের ভেতরে প্রবেশ করে এবং আরো এগিয়ে যান। উড়ন্ত 
বালুর সমভূমি বা গোবি সম্পর্কে সমরখন্দের কাফেলার সরাইখানায় গল্প হতো। 
সব শেষ যে মোঙ্গল তার সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস দেখিয়েছিল, সেই কামার আদ 
দিনকে উৎখাত করা হয় | তার ঘোড়াটাও ধরা পড়ে আর তিনি একা পালিয়ে যান। 

তিমুরের পুত্র জাহাঙ্গীর তীর সঙ্গে উত্তরে যাননি। তিনি তার উদ্দেশ্যে খবর 
পাঠালেন, “এর আগে আমরা ধ্বংসের স্ফুলিঙ্গ নিশ্চিহ্ন করেছিলাম, এবার আগুন 
নিভিয়ে এলাম ।“ 

উত্তরে ক্যাথি যাওয়ার যে পথ, হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সেই পথে 
যেদিন তিনি সমরখন্দের লোকের কাছে ফিরে আসলেন সেদিন তাকে সংবর্ধনা 
দিতে লোকেরা বাইরের বাগান পেরিয়ে আরো বাইরে এসেছিল। গাঢ় রঙের 
পোশাক পরে, নিঃশব্দে তারা দাঁড়িয়ে feet 

তাঁর আমিরদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ সাইফ আদ দিন একদল অফিসারকে নিয়ে 
তিমুরের দিকে এগিয়ে যান। তাদের কালো পোশাকের ওপর ইতস্তত ধুলা জমে 
ছিল৷ তিমুর সরাসরি তাদের সামনে আসলেন, আর সাইফ আদ দিন ঘোড়া থেকে 
নামলেন, পায়ে হেটে তার স্যাডলের পাদানি পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন আর ওপরে না 
তাকিয়েই পা জড়িয়ে ধরলেন ৷’ 

তিমুর জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কি ভয় পাচ্ছেন? তা নাহলে কথা বলুন ৷ 

সাইফ আদ দিন উত্তর দিলেন, 'আমার মনে কোনো ভয় নেই। তার পূর্ণ 
যৌবনে, তার পৃণ শক্তি হওয়ার আগেই, আপনার পুত্র আমাদের ছেড়ে চলে 
গিয়েছেন। | প্ৰস্কুটিত গোলাপ যেমন বাতাসে ঝরে পড়ে, সেভাবেই সে চলে গেছে।’ 
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জাহাঙ্গীরের অসুস্থতার কথা তার পিতা, আমিরকে জানানো হয়নি আর 
তিমুরের ফিরে আসবার কিছুদিন পূর্বেই তিনি মারা যান। রাজপুত্রের শিক্ষক, 
সাইফ আদ দিনকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এই মৃত্যুর খবর তিমুরকে দেয়ার জন্য। 

তিমুর শান্তভাবে বললেন, “ঘোড়ায় উঠুন। তাকে যেখানে রাখা হয়েছে 
আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন। বৃদ্ধ আমির যখন ঘোড়ায় চড়লেন তখন ইশারা করা 
করা হলো এগিয়ে যাওয়ার জন্য, তবে খুব ধীরগতিতে, কারণ খবরটা তখন 
সেনাদের মাঝেও ছড়িয়ে গেছে, তাঁরাও সঙ্গে সঙ্গে সমরখন্দে প্রবেশ করল। 

সেই রাতে জাহাঙ্গীরের যে ‘নাকারা’ বা ঢাক ছিল, যেটা বাজিয়ে সবাইকে 
তার আগমন সম্পর্কে জানানো হতো, তা তিমুরের সামনে আনা হয় আর ভেঙে 
ফেলা হয়। যেন অন্য কোনো হাত সেই একই আওয়াজ আর তৈরি করতে না 
পারে। এক গভীর কষ্ট এই তাতারের ওষ্ঠদ্বয়কে আড়ষ্ট করে দিয়েছিল। তার কাছে 
যা কিছু ছিল, তার মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন জাহাঙ্গীরকে। 


১৫ 
স্বর্ণালী উপজাতি 


এখন কী ঘটল সেটা বুঝতে হলে আমাদের চোখ ফেরাতে হবে এক শত বছর 
আগে আর দৃষ্টি দিতে হবে কুবিলাই খানের দিকে | অথবা কুবিলাই খানের সময়ের 
মোঙ্গোল সাম্রাজ্যের দিকে। 

একজন মানুষের আধিপত্য খুব বেশি দিন বজায় রাখার জন্য চেঙ্গিস খানের 
বিজয় ছিল খুব বেশি আকস্মিক আর খুব বেশি বিশাল। যদিও তার পোত্র 
কুবিলাই খান তখনও খা খান বা মহান খান, তার ভাইদেরও অধিপতি | সত্যিকার 
অর্থে তিনি anita বাইরের খুব বেশি এলাকার অধিপতি ছিলেন না ৷ তার নিজের 
শহর কাম্বালু থেকে তিনি গোবি মরুভূমি, মূল চীন আর কোরিয়া শাসন করতেন। 
অন্য জায়গায় অন্য পৌত্ররা যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল। 

এগুলো ছিল ঘরোয়া যুদ্ধ ৷ নিষ্ঠুর আর নিরন্তর এবং কোনো ফলাফল ছাড়া | 
মোঙ্গলদের বিভিন্ন সহযোগী ঠিকই একত্র থাকত, কেবল তাদের রাষ্ট্দূতরা আসত 
এবং যেত। কাফেলার পথ ধরে বাণিজ্য চলত | রোম থেকে মস্কো পর্যন্ত উত্তরের 
লম্বা রাস্তাটা, যেটা তৃণভূমির ওপর দিয়ে যাওয়া আলমালাইক পর্যন্ত আর মরুর 
ওপর দিয়ে যাওয়া কাম্বালু পর্যন্ত গিয়েছে, সেটা তখনো খোলা ছিল। বাগদাদ 
থেকে কাম্বালু পৰ্যন্ত রাস্তাটারও একই অবস্থা ছিল। কুবিলাই খানের মৃত্যুর এক 
প্রজন্ম পরে, একজন ঝুঁকিপূর্ণ আরব সন্ন্যাসী, ইবনে বতুতা, মার্কো পোলোকে 
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পেছনে ফেলে দেন। ১৩৪০ সালে, দ্বাদশ পোপ বেনোইট-এর বার্তা, ক্যাথিতে, 
মহান খানের রাজসভায় আসে । জাট মোঙ্গলদের সার্বভৌম শহর আলমালাইকে, 
তখন, প্রায় ভুলে যাওয়া, ক্রমবিকাশমান একটি খ্রিস্টান মিশন ছিল। 

কিন্ত মোঙ্গল সাম্রাজ্যের একটি সংযোগসূত্র ইতিমধ্যে ভেঙে পড়েছিল। 
দক্ষিণ-পশ্চিমে, জেরুজালেম থেকে ভারত পর্যন্ত, ইল খানেরা শাসন করতেন। 
আমরা দেখতে পাই ১৩০৫ সালে, মহান মোঙ্গোল অধিপতির সঙ্গে সুসম্পর্ক 
বজায় রাখতে, ইংল্যান্ডের প্রথম এডয়ার্ড এবং আর্গনের দ্বিতীয় জেমস আর 
কনস্ট্যান্টিনোপল-এর খিক সম্রাট আর আর্মেনিয়ার রাজারা, ইল খানের কাছে 
রুষ্ট্রদূতদের পাঠিয়েছিলেন | 

এই সময়ে, বিলাসিতার কারণে দুর্বল হয়ে আর ইরানি রাজপুত্রদের বিশেষ 
করে আরব, মামলুক আর পার্সিদের আক্রমণে, ইল খানের পতন হয়। এরপরে 
ব্যাপক অরাজকতার সৃষ্টি হয়। কিছুদিন পরে ক্যাথির মহান খানকে চীনারা 
গোবিতে এসে সীমিত হয়ে যায়। চীনা সভ্যতা তাদের শক্তি শুষে নেয়। যুদ্ধ 
জয়ের গুপ্তমন্ত্র তারা হারিয়ে ফেলে। হতবাক আর একওুঁয়ে লোকগুলো আবার 
মহাপ্রাচীরের ওপারে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করেছিল তবে 
বিজয়ীর বেশে রাজপথে চলবার সুযোগ তারা আর কখনো পায়নি । 

মোঙ্গলদের সবচেয়ে ছোট শাখা ছিল জাটরা ৷ চেঙ্গিস খানের পুত্র ছাগাতাই- 
এর উত্তরসূরিদের এই নামে ডাকা হতো । রাজশক্তির স্রষ্টা সমরখন্দের চারপাশে 
তাদের এলাকার দক্ষিণ অংশ ছেঁটে ফেলে । আর এখন, ১৩৭৫ সালে, আমির তিমুর 
তাদেরকে আলমালাইক পাহাড়ের চারপাশের এলাকা থেকেও বিতাড়িত করলেন। 

উত্তরের অগ্রযাত্রায় তিমুর না শুধু পাহাড়ের বাধাই পেরোলেন, তিনি নিজে 
এশিয়ার বড় বড় রাজপথে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ালেন। এ সম্পর্কে না জেনেই 
কিংবা সম্ভবত ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দিয়েই তিনি উত্তর এশিয়ার এসব বর্বরদের 
আক্রমণের ইতি টেনেছিলেন। স্ষিথিয়ানরা, আযালানরা আর হুনরা আর তুৰ্কিরা 
এবং মোঙ্গলরা সবাই এই তৃণভূমি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তারা সবাই তার 
পূর্বপুরুষ ছিল আর তিনি এখন তার এইসব সৎ ভাইয়ের ওপর শাসন করছেন। 
একজন ভদ্রলোক, বর্বরদের মরুভূমিতে পাঠিয়ে দিচ্ছে। 

এই দশকে অর্থাৎ ১৩৭০-১৩৮০, পুরনো মোঙ্গল সাম্রাজ্যের তিন-চতুর্থাংশ 
মানচিত্র থেকে হারিয়ে যায় আর রাজপথণগুলো বন্ধ হয়ে যায়। তবে সবচেয়ে 
দুৰ্দান্ত অংশ তখনো একত্রিত ছিল। আর তারা ছিল তিমুরের উত্তর এবং পূর্ব 

ংশে আর এদেরকে বলা হত স্বর্ণালী উপজাতি | 

এরা গড়ে উঠেছিল চেঙ্গিস খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র জুখিকে ঘিরে । এদেরকে 

স্বর্ণালী উপজাতি বলা হতো কারণ জুখির পুত্র দুৰ্দান্ত বাটু তার বিশাল গম্বজবিশিষ্ট 
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তাবুটি সোনার চাদর দিয়ে ঢেকে বরেখেছিল। এটা তাদের মানিয়েও ছিল, কারণ 
মধ্য এশিয়া এবং রাশিয়ার এই এলাকা এই উপজাতির জন্য বেশ উপযুক্ত ছিল। 
এদের জনসংখ্যাও যেমন বাড়ছিল এদের গবাদিও তেমনি সংখ্যায় বাড়ছিল । আর 
এক শত পঞ্চাশ বছর ধরে তা ইউরোপীয়দের নিরন্তর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ছিল। 

তিমুরের যখন জন্ম হয়, তখন এই স্বর্ণালী গোত্র তাদের ক্ষমতার চরম 
শিখরে অবস্থান করছিল। সমতলভূমির জীবন তখন অভ্যস্ত ছিল প্রতি মুহূর্তের 
আক্রমণে । এর ফলে এই উপজাতি সবসময় ছিল সবল আর অনেক বেশি 
আক্রমণাত্মক | 

উত্তরের তুন্দ্রা অঞ্চলের শিরশিরে বাতাসে তারা তুষার ঢাকা দেশগুলোতে 
ঘুরে বেড়াত। নারী আর শিশুরা ষাঁড় চালিত আচ্ছাদিত গাড়িতে থাকত, আর 
যোদ্ধারা পাশে পাশে চলত । পুরো শহরই এভবে চলত | ওয়াগনেই ধোয়া ওঠা 
রান্নাঘর থাকত । ধুসর রঙের ফেল্ট কাপড়ে ঢাকা গম্থুজওয়ালা মসজিদ, ব্যানার 
দিয়ে সাজানো থাকত | মাঝে মাঝে তারা, পাইন গাছের লগ দিয়ে তৈরি অনেক 
গম্ুজবিশিষ্ট দুর্গে, বিশ্রাম নিত উত্তরে, নীল কাঠের গুঁড়িগুলো হচ্ছে। তৃণভূমির 
শেষ সীমারেখা ৷ 

তাঁরা ছিল অর্ধেক প্যাগান। লম্বা চুলের লোহার ছবিওয়ালা মুখোশ পরা 
'শামান'রা মোলাহদের পাশে একসাথেই বসত আর জাদুকরদের পালিত ভালুক 
মসজিদের ওয়াগনের নিচেই ঘুমাতো ৷ অগণিত ঘোড়ার পালে সবসময় ভর্তি করে 
থাকত তাদের পরিবর্তিত চারণভূমি । আর ভেড়ার সংখ্যা ছিল নির্দিষ্ট, এদেরকে 
কুকুর তাড়িয়ে নিয়ে যেত। 

কেবল মোঙ্গলরাই ছিল শাসক পরিবার । অন্যরা ছিল উত্তরের মানুষদের 
উত্তরসুরি। যাদেরকে আমাদের পূর্বপুরুষরা বলত অন্ধকার দেশ। সেখানকার 
তাঁদের নামগুলো শুনে মনে হতো হাইপারবোরীয়দের (উত্তরের এই উপজাতির 
নাম) রোল নম্বর ডাকা হচ্ছে । কিপচাক (মরুভূমির মানুষ), কাঙ্কালিস (উঁচু গাড়ি) 
আর কাজাক কিরঘিজ, মোর্দ ভাস, বান্নার, আলান। তাদের মধ্যে ছিল জিপসি 
আর জেনোয়াবাসী বা ব্যবসায়ী, যারা ছিল ইউরোপ থেকে বেরিয়ে আসা ভবঘুরে, 
কিছু আর্মেনীয় আর প্রচুর রুশ ৷ তারা ছিল মূলত তুকী আর তাতার। তবে খুব 
সহজভাবে তাদের বলা যায় স্বর্ণালী গোত্রের লোক। 

তাঁরা ছিল তিমুরের তাতারদের জ্ঞাতি ভাই। তির্যক চোখের আর পাতলা 
দীড়ির। ভীতু আর অর্জনে অভ্যস্ত । তাদের পোশাক ছিল নেউলে জাতীয় পশুর 
ফার দিয়ে তৈরি আর তার ভেতরে থাকত সিল্ক । সঙ্গে থাকত অসাধারণ সব অস্ত্র । 
সেই সময়ের রুশদের চেয়ে তারা অপেক্ষাকৃত কম বর্বর ছিল। রুশদের জন্য 
তারা নতুন মুদ্রা বানাত ৷ সেটা রুশরা তাদেরকে সম্মানী হিসেবে ফেরত firs | 
তাদের পাওনাটা হিসাব করার জন্য তাদেরকে গোনার যন্ত্রও fro 1 আর কাগজও 
দিয়েছিল, যেটায় মহান রুশ রাজপুত্র সন্ধিচুক্তি লিখেছিলেন | 
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একটু দূর থেকে অর্থাৎ ভন্নার তীরের সারাই শহর আর আস্ত্ৰাকান থেকে 
তারা রাশিয়া শাসন করত । উপঢৌকন আর সম্মানী নিয়ে রুশ রাজপুত্র তাদের 
কাছে যেত। আর নিয়ম ছিল তারা কেবল তখনই রাশিয়ায় প্রবেশ করবে আর 
জ্বালিয়ে, হত্যা করে, আর তাদের যা পছন্দ তা দিয়ে তাদের স্যাডলে রাখা ব্যাগ 
ভর্তি করবে, যখন রুশরা এই সম্মানী দিতে ব্যর্থ হবে। 

পূর্ব ইউরোপের রাজনৈতিক ভারসাম্য ছিল তাদের হাতে ৷ খুব বেশি দিন 
পোল্যান্ডের কেন্দ্রের আক্রমণ করে। সারাইয়ের তাদের রাজসভায় ভেনিসীয় 
শিল্পপতি আর জেনোয়াবাসী ব্যবসায়ীর দূত যায়। স্বর্ণালী গোত্রের পুরো এলাকায় 
তারা তৈরি করেছিল তাদের বাণিজ্যিক স্থাপনাগুলো। 

তাদের ক্ষমতায় একমাত্র বিরাম টানতে পেরেছিল মস্কোর মহান রাজপুত্র 
দিমিত্রি। সে ১৫০,০০০ রুশ সেনা তীর সেনাবাহিনীতে নিয়েছিলেন ৷ এদের মধ্যে 
ছিল রুশ সম্লান্ত বাহিনী (বয়ার্ড) আর তলোয়ারবাজ। স্বর্ণালী গোত্রের মামাইয়ের 
আর যুদ্ধে হারিয়েছিলেন। রুশদের জন্য উজ্জ্বল এক দিন কিন্তু সেই দিন শীঘ্রই 
শেষ হয়ে যায় । আর তাদের বলতে হয়, ‘যারা সমর্পণে তাদের শির নত করেছিল 
তাঁরাই বেশি ভূগলাম ৷’ 

এই সময় ঘটনাটি ঘটে । ক্রাইমিয়ার রাজপুত্র, তুকতামিস তীর স্বর্ণালী গোত্রের 
লোকের কাছ থেকে পালিয়ে যান। আশ্রয়ের জন্য তিনি যান তিমুরের কাছে। আর 
তার পেছন পেছন সাদা ঘোড়ায় চড়ে আসেন একজন গোত্রপতি, স্বর্ণালী গোত্রের 
রাষ্ট্রদূত | 
আর আন্ত্রাখানের প্রভু, নীল গোত্র আর সাদা গোত্রের শাসক আর সিবিরের খান, 
উরুস খান এমনটা বলেছেন | তিনি জানিয়েছেন “তুকতামিস আমার সন্তানকে হত্যা 
করেছে আর আপনার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। তাকে আমার কাছে আত্মসমর্পণ 
করতে বলেন ৷ আর নয়তো আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করব আর একটা যুদ্ধক্ষেত্ৰ 
পছন্দ করা হবে।' 

তিমুরের জন্য এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। ইতিমধ্যেই তার 
জয়ে এসব গোত্রের অনেকটা অংশই এসে গেছে আর শাসক হওয়ার যুদ্ধ এখন 
অনেকটাই অবশ্যম্ভাবী । চেঙ্গিস খানের রাজরক্তের একজন রাজপুত্রকে তার পক্ষে 
পাওয়া বেশ সৌভাগ্যের ব্যাপার | আর তাছাড়াও, যে তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা 
করেছে, তাকে তিমুর কখনোই অন্যের হাতে তুলে দিতেন না। 

তিনি উত্তর দিলেন, “তুমতামিশ নিজেকে আমার প্রতিরক্ষায় সঁপে দিয়েছে। 
আমি তোমার কাছ থেকে তাকে রক্ষা করব। উরুস খানের কাছে ফিরে যাও, আর 
বলো যে আমি তার কথা শুনেছি আর আমি তৈরি 1” 
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তুকতামিশকে তিনি ভোজ খাওয়ালেন আর তাকে তিনি নিজের সন্তান 
ডাকলেন । উত্তর প্রান্তে তাকে তিনি দুটি দুর্গ আর তাকে সাহায্য করার জন্য লোক 
আর সেনা কর্মকর্তা দিলেন। এই দুই শহর তিনি, এই উপজাতির কাছ থেকেই 
নিয়েছিলেন। তিনি এসবের সঙ্গে একটি রাজকীয় সরঞ্জাম যেমন অস্ত্র, সোনা, 
আসবাব, উট, তাঁবু, ড্রাম আর ব্যানার এসব যোগ করলেন। 

এতসব উপকরণ পেয়ে তুকতামিশ এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। 
আর গোত্রের লোকেরা নিঃশব্দে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল | তিমুর আবার তাকে 
রণসঙ্জায় সজ্জিত করে দিয়েছিলেন, আবার তিনিই তাকে পরাস্তও করেছিলেন। 
তিমুরের আক্রমণে একাকী সাঁতরে সির নদী পেরিয়েছিলেন এই বাদামি বালক। 
বারলাস উপজাতির একজন রাখাল ঘুরতে ঘুরতে তাকে দেখতে পাওয়ার আগে 
পর্যন্ত আহত অবস্থায় ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন। এরপরে সে তাকে 
রাজসভায় উপস্থিত হতে সাহায্য করে। এরপরে তার সৌভাগ্যের চাকা ঘুরে যায় । 

উরুস খান মারা যান আর তৃকতামিস স্বর্ণালী গোত্রের সিংহাসনের প্রধান 
দাবিদার হয়ে যান। তার এই দাবিকে এখন উত্তরের অর্ধেক গোত্র সমর্থন করছে, 
সঙ্গে তিমুরের সেনাদলের একাংশের সমর্থন এই দাবিকে আরো জোরদার করে 
দেয়। তিনি জয়ের স্বাদ পেতে শুরু করলেন। হঠকারী, নিষ্ঠুর আর নিরুদ্বিগ্ন হয়ে 
সে কালো ধুলিঝড়ের মতো চারণভূমি পেরিয়ে এগিয়ে গেলেন ৷ তিনি মামাইকে 
দখল করে নিলেন। 

তিনি রাশিয়ার রাজপুত্রের কাছ থেকে সম্মানী চাইলেন। রাশিয়ার রাজপুত্র 
দুবছর আগে ডন এ তাদের জয়ের কথা বেশ ভালোভাবেই মনে রেখেছিলেন। 
তাই পুনরায় সমর্পণে অংশ নিতে রাজি হলেন না। জ্বালাওপোড়াও আর রক্তের 
বিনিময়ে তৃমতামিশ তাদের ওপর তীর প্ৰভুত্ব দেখালেন। জ্বলন্ত খাম থেকে উঠে 
আসা ধোয়ার ভেতর দিয়ে যুদ্ধাযাত্রা করে তিনি মস্কোর দিকে এগিয়ে চললেন। 
শহরটি অবরোধ করে, চাতুরী করে পদচ্যুত করলেন। ফলে দয়া ভিক্ষা করা ছাড়া 
এই মহান রাজপুত্রের আর কোনো উপায় ছিল না। সারাই এ তুকতামিশের কাছে 
তখন জিম্মি হিসেবে রাশিয়ার রাজপুত্রের পুত্রদেরকে নিয়ে আসা হলো । আর 
বাণিজ্য সুবিধার আবেদন করতে আসল জেনোয়াবাসী আর ভেনিসবাসী গণ্যমান্য 
ব্যক্তিরা । 

আবার চাকা আবর্তিত হলো । স্বর্ণালী গোত্রের প্রভু তুকতামিশ এখন পলাতক 
তুকতামিশ নন। তিনি সমরখন্দের মহিমা আর তাতারদের সুসজ্জিত ভবন 
দেখেছেন | তিনি কোনো সতর্কবার্তা ছাড়াই তিমুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। 
এবং সেটা তিনি করলেন তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবার কথা একবারও না ভেবে ৷ 

ধারণা করা হয় তার কিছু সভাসদ এই কাজ না করার জন্য তাকে উপদেশ 
দিয়েছিলেন, “তিমুরের বন্ধুত্ব আপনাকে অনেক সাহায্য করেছে। কেবল আল্লাহই 
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জানে আপনার সৌভাগ্য পুনরায় পাল্টে যাবে কি না, আর তার সাহায্য আপনার 
আবার প্রয়োজন হবে কি না।’ 

কিন্তু ফলাফলের ব্যাপারে তুকতামিশ বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। তাছাড়া 
তিমুর Bane দখল করেছিলেন যা বহু বছর ধরে এই স্বর্ণালী গোত্রের দখলে 
ছিল। তার জাতির এঁতিহ্য তাকে যে সতর্ক পরিকল্পনা আর অতিসাবধানতা 
শিখিয়েছিল সেই শিক্ষাকে সঙ্গে নিয়ে তুকতামিশ যুদ্ধে এগিয়ে গেলেন । স্বর্ণালী 
গোত্রের কিছু দলছুট সেনা, তিমুর যেখানে যুদ্ধে ব্যস্ত, সেই ক্যাম্পিয়ান সাগরের 
কাছে পৌঁছে গেল। কিন্তু এই মুহুর্তে তিমুরের ছাউনিতে ঘোড়ায় চড়ে একজন 
দূত, ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত হয়ে এসে পৌঁছল। সে সাত দিনে নয়শত মাইল পেরিয়ে 
সমরখন্দ থেকে এসেছে । আর সে জানাল যে তুকতামিশ তার গোত্রের মূল 
সেনাদল নিয়ে সির নদী পার হয়েছেন আর তিনি এখন সমরখন্দ থেকে কিছু দূরে 
তিমুরের মাতৃভূমি আক্রমণ করছেন। 

তিমুর এত দ্ৰুত খোরাসান রাজপথ দিয়ে ফিরে আসলেন যে তুকতামিশ 
সমরখন্দ পৌছাবার আগেই তিনি সেখানে পৌঁছালেন। তার এই জেগে থাকার 
কারণে বিধ্বস্ত হয়ে পড়া ঘোড়াগুলোকে তিনি পথে ছেড়ে আসেন। 

উত্তরের এই আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রান্তের বেশ কিছু দুর্গ নিজেদের দখল 
ধরে রেখেছিল । তিমুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ওমর শেখ যুদ্ধে তাদের সঙ্গে মোকাবেলা 
করে আর বিরল সাহসিকতার পরিচয় দেয়। যদিও তিনি পরাজিত হন আর 
সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পাহাড়ে পালিয়ে যায়। তিমুরের আগমনের খবর প্রচারিত 
হওয়ায় তুকতামিশের সেনারা তাদের কাজ অৰ্ধসমাপ্ত রেখেই চলে যায় । বোখারার 
উপকণ্ঠের এক প্রাসাদ তারা জ্বালিয়ে দেয় আর সির নদীর ওপারে চলে যায়। 

কিন্তু তিমুরের মাতৃভূমি আক্রান্ত হয় আর কিছু অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। 
শস্য পদলিত হয় আর ঘোড়া আর বন্দিদের নিয়ে যাওয়া হয়। আর যখন 
শিংওয়ালা পতাকা নিয়ে এই গোত্র এসে উপস্থিত হয় তখন অন্য পতাকাগুলোও 
বিদ্রোহের কারণে উত্তোলিত হয় | তিমুরের বামে, উরগাঞ্জের সুফিরা, খান জাদের 
আত্মীয়রা ময়দান দখল করে । আর তার ডান দিকে পাহাড়ের উঁচু উপত্যকায় 
জাট জাতিরা তাদের ঘোড়ায় চড়ে লুটতরাজের জন্য এগিয়ে আসতে থাকে। 

সত্যিকারের প্রভুত্রে যুদ্ধ এখনো বাকি। তুকতামিশের শরীরে চেঙ্গিস খানের 
রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। সে ‘ইয়াসা’ বা চেঙ্গিস খানের আইনের ধ্বজাধারী। 
উপজাতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মোঙ্গলদের শক্তিকে তার সঙ্গে যুক্ত করতে সক্ষম 
হলেন। ছোট একটি গোত্রপতির পুত্র তিমুরের সঙ্গে তার নিজস্ব গোত্রের অনুগামী 
ছাড়া আর কেউ নেই যারা তার প্রতি আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ | 

ইতিমধ্যে, শৃগাল যেমন দ্রুততার সাথে গোপন জায়গায় লুকিয়ে যায়, 
তুকতামিশও তেমনি তীর চারণভূমিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। কখন যে সে আবার 
আক্রমণ করবে, কেউ বলতে পারে না। 
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সেই গোত্রের কাছে পরাজিত হওয়ার সময় যারা নেতৃত্বে ছিল তাদের 
সবাইকে তিনি তার সামনে ডাকলেন। সাহস দেখানো নেতাদের তিনি পুরস্কৃত 
করলেন আর একজন যে পালিয়েছিল, তাকে তিনি তার মতো করে শাস্তি দিলেন। 
সেই অপরাধীর মাথার চুল একজন মহিলার মতো করে কাটা হলো, তার মুখে 
লাল এবং সাদা রং মাখানো হলো আর তাকে একজন মহিলার পোশাক পরিয়ে 

এরপরে, তিক্ত এবং খুব কঠিন শীতে, তুকতামিশ তার দুর্দান্ত সেনাদল নিয়ে 
সির নদীর দিকে নেমে আসলেন। একজন ইউরোপীয় রাজা তিমুরের জায়গায় 
ক্ষমতায় নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য ছেড়ে দিতেন। কিন্তু তিমুর একবারের 
জন্যও কখনোই নিজেকে দেয়ালের পেছনে লুকিয়ে যাওয়ার অনুমিত দেননি | 
এমনকি কার্শি রক্ষা করার সময়ও না। 

তার সঙ্গে এখন কেবল সেনাবাহিনীর একাংশ আছে। বাকিরা তখন ব্যস্ত 
পূর্বের গিরিপথ থেকে জাটদেরকে বিতাড়িত করতে | সমরখন্দে ফিরে যাওয়া আর 
স্বর্ণালী উপজাতিকে এই তীব্র শীতের কাঁপুনি সহ্য করার জন্য সেই উন্মুক্ত স্থানে 
ছেড়ে দেয়াটা মনে হচ্ছিল নিরাপদতম উপায়। কিন্তু তুকতামিশের মতো একজন 
নেতাকে এভাবে তার দেশ আক্রমণ করতে দেয়া মানে হবে দুর্যোগ বয়ে আনা। 
উত্তরের যোদ্ধারা শীতে Ya যাত্রা করতে অভ্যস্ত আর সুফিরা এবং জাট খানরা 
তাদের সঙ্গে যোগ দিবে । তিমুরের আমিররা তাকে দক্ষিণে ফিরে যেতে আর 
ছড়িয়ে যাওয়া সেনাদের একত্রিত করা পৰ্যন্ত অপেক্ষা করতে উপদেশ দিল। 

‘অপেক্ষা!’ তাদের আমির চিৎকার করে উঠল। “কিসের জন্য অপেক্ষা? 
আগামীকালের জন্য অপেক্ষা করার কি এখন সময় আছে?’ 

নিজেই তাদের সেনাপতি হয়ে পুরো সেনাদলকে ভাগ করে দিলেন আর 
যাত্রা শুরু করল। ঘোড়াগুলো তাদের পেট পর্যন্ত কাদায় ডুবে গেল। তারা গোত্রের 
বাইরের প্রান্তে আক্রমণ করল। তিকতামিশের সেনাদলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে 
গেল আর তার সেনাদের খোজ করা শুরু করল। তিমুর ব্যাপারটা এমনভাবে 
সাজালেন যে মনে হতে লাগল এরা আরও বড় সেনাদলের অংশ | 

যখন তৃকতামিশ দেখলেন যে, তার পেছন অংশ তারা ঘিরে ফেলছে, তখন 
তিনি নিশ্চিন্ত হলেন যে আরো বড় বাহিনী রয়েছে তাদের সমর্থন দেবার জন্য | 
এমন এক খতুতে উত্তরের রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকি নিতে তিনি চাইলেন 
না। তাই তিনি খুব দ্রুত পিছু হটলেন। তিমুর একদল সেনাকে আদেশ দিলেন 

বসন্তে যখন রাস্তা শুকিয়ে আসল তখন তিমুর নিজে বেরিয়ে পড়লেন, তবে 
সেটা পশ্চিমে ৷ তিনি সুফিদের দেশে আঘাত করলেন আর উরগাঞ্জকে অবরোধ 
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পড়ে । এবারে আর কোনো মল্লযুদ্ধ হয়নি। দেয়ালগুলোর নিচে গর্ত খোঁড়া হয় 
আর ভেঙে ফেলা হয়। রাজপ্রাসাদ আর হাসপাতাল জ্বালিয়ে দেয়া হয়। দগ্ধ 
শরীরের সাথে ধোঁয়া ওঠা ধ্বংসস্তুপ ছাড়া আর কিছু সেখানে ছিল না। বেঁচে 
যাওয়া অধিবাসীদের সমরখন্দে নিয়ে যাওয়া হলো। 

তাদের সঙ্গে তিনি ফিরে আসলেন আর পূর্ব দিকে যাত্রা শুরু করলেন। তার 
সামনে থাকে GIG গোত্র ধাওয়া খেয়ে দ্রুত আলমালাইকের দিকে পালিয়ে গেল। 
তাদের তিনি এতটাই দূরে সরিয়ে দিলেন যে, অনেক বছর আর তারা তার 
সীমানায় কোনো সমস্যা তৈরি করেনি। 

এসব কাজ শেষ করার আগে অর্থাৎ নিজের চারদিক পরিষ্কার করার আগে, 
তুকতামিশের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে চাননি | তার নিজ দেশে 
স্বর্ণালী গোত্রের আসবার জন্য অপেক্ষা না করে তিনি তার সেনাদলকে একত্ৰিত 
করলেন আর তার মহান সমভূমি সমরখন্দের পুনঃসমীক্ষায় বসলেন। সেখানে 
তিনি তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেন। তিনি ঘোড়ায় চড়ে উত্তরে স্বর্ণালী গোত্রের 
এলাকায় যেতে চান আর সেখানেই তুকতামিশের সঙ্গে দেখা করতে চান। 


১৬ 
তৃণভূমির ওপর দিয়ে চলে যাওয়া পথ 


এই সিদ্ধান্ত বেশ কিছু দুর্যোগ বয়ে আনে | চারশত বছর পরে নেপোলিয়ান এমনই 
একটি কাজ করেছিলেন আর ফ্রান্সের ‘pte আর্মি'কে রাশিয়া আর পোল্যান্ডের 
তুষারে মৃত ফেলে এসেছিলেন | যদিও তিনি মস্কো জয় করেছিলেন | 

fey এখনো স্বর্ণালী উপজাতিকে যুদ্ধক্ষেত্রে মোকাবেলা করেননি । 
তুখতামিশের সেনার সংখ্যা তার সেনা সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি ছিল, আর 
কিছুটা বেশি ভ্রাম্যমাণ | কারণ বেছে নেয়ার জন্য তার আছে নতুন ঘোড়ার বিশাল 
ভাণ্ডার আছে। যদি তাদেরকে পানি আর যেকোনো ধরনের তৃণভূমি দেয়া হয়, 
স্বর্ণালী গোত্রের লোকেরা বহু প্রজন্ম ধরে সেখানে আছে। 

এখানে প্রবেশ করতে হলে তিমুরকে বালিময় মরুভূমি, কাদাময় তৃণভূমি 
আর উষর পাহাড় পাড়ি দিতে হবে | আর সেই ক্ষেত্রে তার পক্ষে দুই থেকে তিন 
মাসের বেশি সময়ের জন্য আহারাদি সঙ্গে করে বহন করা সম্ভব Al আর যদি 
এরপরে তাদের সঙ্গে তুকতামিশের দেখা হয় তবে তিনি উর এলাকা পেছনে 
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রেখে যুদ্ধে যেতে বাধ্য হবেন। পরাজয় মানে হবে তীর সেনাবাহিনীর এক বিশাল 
অংশের অবশ্যন্তাবী মৃত্যু এবং সম্ভাবত, তার নিজেরও মৃত্যু । 

১৭১৬ সালে, পিটার দ্যা cad, দক্ষিণের এসব দেশে, খিভা আর 
তুর্কোমানদের বিরুদ্ধে রুশ সেনা পাঠিয়েছিলেন এবং রুশ জেনারেল রাজপুত্র 
বেকোভিচ চেরকাসি (সারকাসিয়ান) মরুভূমিতে তার বেশিরভাগ সেনাসহ মারা 
যান, বাকিদের দাস করে নেয়া হয়। 

এক শতক পরে কাউন্ট পেরোভস্কির অধীনে অন্য একদল সেনা শীতকালে, 
যখন প্রচুর পানির সরবরাহ নিশ্চিত করছিল, তখন একই চেষ্টা করেছিলেন। 
একবছর পরে জীবিতরা ফিরে আসে । আর হাজার হাজার উট, সমপরিমাণ 
উটচালিত গাড়ি আর সেনাদের অধিকাংশ বরফ ঢাকা সমভূমিতে ফেলে এসেছিল। 

যেকোনো আকারের অভিযাত্রী দলের জন্যই এশিয়ার এই পতিত এলাকা 
আজও নিষিদ্ধ ৷ আর তিমুর ঘুরে যেতে পারছিল না। পশ্চিম দিকে ক্যাম্পিয়ান 
ঘুরে মার্চ করলে তিনি স্বর্ণালী গোত্রের শহরগুলোকে আক্রমণ করতে পারতেন। 
কিন্তু এর চেয়ে নিশ্চিত আর কিছু ছিল না যে, তিমুর ককেশাসের উপত্যকায় 
প্রবেশ করলেই, তা পার হওয়ার আগেই তুকতামিশ সমরখন্দ দখল করে ফেলত। 
তুকতামিশ তার সঙ্গে কোথায় মোকাবেলা করতে চায়-_মরুভূমির প্রান্তে না 
পনেরশ’ মাইল দূরে কৃষ্ণ সাগরে, অথবা বাল্টিক সাগরে, আর নয়তো উদীয়মান 
সূর্যের নিচে যেখানে গোবি মরুভূমি আছে সেখানে, সে সম্পর্কে তিমুরের পক্ষে 
কোনোরকম অনুমান করা সম্ভব না। সত্যিকার অর্থে তুকতামিশ একেবারে ভিন্ন 
আর অপ্রত্যাশিত কিছু একটা কাজ করতে পছন্দ করলেন। আর তিমুরের সং 
সংগ্রহের পন্থা ব্যর্থ হলো। যতক্ষণে তিনি স্বর্ণালী গোত্রের শিংওয়ালা পতাকা 
দেখতে পেলেন ততক্ষণে তাঁর সব সংস্থান অন্তর্হিত আর তিনি এবং তার সেনারা 
পুরোই রাস্তা হারিয়ে ফেললেন। 

সামরিক যেকোনো শাস্ত্ৰ মতে, তিমুর পরাজয়কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। 
তবে তিনি সঠিক ছিলেন। তিনি, সাহসিকতা দিয়ে না, মানুষের স্বভাব সম্পর্কে 
তার জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে কাজ করেছিলেন। এক মুহূর্তের প্রতিক্রিয়ায় তার 
মনে পড়ল যে, তুকতামিশ বেশ কয়েক বছর তার রাজসভায় ছিলেন, আর তিনি 
দুইবার, শুরু হওয়া যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়েছিলেন। মোঙ্গল মেজাজের এই শক্তি আর 
দুর্বলতা তিনি পুরোপুরি বুঝেছিলেন আর বুঝেছিলেন সে কী করবে। 

তিনি অবশ্যই জানতেন যে, শেষমেশ তিনি কখনো এই খান-এর মতো 
একজন অশ্বারোহী সেনাপতির বিরুদ্ধে রক্ষণাত্বকভাবে লড়ে যুদ্ধ জিততে পারবেন 
না। যত দিন তুকতামিশ উত্তরে ক্ষমতায় থাকবেন, সমরখন্দ আক্রান্ত হবে। 
তুকতামিশ যেখানে একেবারেই আশা করেনি, স্বর্ণালী গোত্রের নিজের দেশে, এই 
যুদ্ধের একটা শেষ পরিণতি আনতে, তিমুর খুব সহজেই তার সবকিছু ঝুঁকিতে 
ফেলেছিলেন । 
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তাতারদের আমির যে তার জীবনে তিনটি নিয়ম মেনে চলতেন তা খুব স্পষ্ট 
ছিল: কোনো অভিযানের সময় কখনোই নিজের দেশকে না জড়ানো, নিজেকে 
কখনো THATS হতে না দেয়া আর সব সময় দ্ৰুতগামী ঘোড়াগুলো যত দ্রুত 
দৌড়াতে পারে, তত দ্রুত আক্রমণ করা । 

তিনি একবার বলেছিলেন, “দশ হাজার লোক নিয়ে অনুপস্থিত থাকবার চেয়ে 
সঠিক জায়গায় দশজন লোক নিয়ে পৌঁছানো ভালো।" আবার বলেছিলেন, “শত্রু 
তার নিজের পূর্ণ শক্তি সঞ্চয় করবার আগেই খুব দ্রুত গিয়ে “ga শক্তি ভেঙে 
ফেলা ভালো। তত বড় সেনাবাহিনীই সঙ্গে নেয়া উচিত যতটা রাস্তায় সামলানো 
ara i 

শুরুতে অর্থাৎ সির-এর কর্দমাক্ত এলাকায় পার হওয়ার আগে পর্যন্ত তারা 
নিজেদের পরিচিত এলাকার মধ্যেই ছিল। তারা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দুর্গ 
হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল আর কারা wre পর্বতমালার ভেতর দিয়ে খুব ধীরে ধীরে 
এগিয়ে যাচ্ছিল। এখানে তখন ফেব্রুয়ারি, শেষ সময়, তুষার আর বৃষ্টির প্লাবন 
তাদেরকে ছাউনিতে থাকতে বাধ্য করছিল | সেই সময় তিমুরকে উপহার হিসেবে 
দুর্দান্ত নয়টি ঘোড়া আর গলায় একটি পাথরখচিত কণ্ঠহার পড়া একটি বাজপাখি 
দিতে তুকতামিশের দূত তার সাথে দেখা করতে আসল। 

তিমুর বাজপাখিটি তার কজির ওপরে নিলেন আর নিঃশব্দে দূতের বক্তব্য 
শুনতে থাকলেন। মনে হলো তুকতামিশ সমরখন্দের আমিরের প্রতি তার 
বাধ্যবাধকতা আর যুদ্ধ করার ভুল মেনে নিয়েছেন আর এখন তিমুরের সঙ্গে শান্তি 
সুলভ সমঝোতায় আসতে চাইছেন। তিমুরের কাছে মনে হলো, এই ব্যাপারটা 
কুটনৈতিক ছল ছাড়া আর কিছু না। 

তিমুর উত্তর দিলেন, ‘যখন তোমার মালিক শত্রুর আঘাতে আহত আর 
কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিল তখন, সবাই জানে, আমিই তাকে সাহায্য করি আর 
করি, আর আমার অনেক অশ্বারোহী সেই যুদ্ধে মারা যায়। আর সে নিজে যখন 
শক্তিশালী হয়ে উঠল, তখন এর সবকিছুই ভুলে গেল। যখন আমি পারস্যে 
ছিলাম, তখন সে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল, আর আমার শহর ধ্বংস 
করল। এরপরে সে আরো এক বিশাল সেনাবাহিনী আমার দেশে পাঠিয়েছিল | 
আর এখন, যখন আমি তার বিরুদ্ধে অভিযানে এসেছি, তখন সে শাস্তি থেকে 
বাচতে চাইছে । সে অনেক বেশিবার তার প্রতিশ্রুতি ভেঙেছে। যদি এখন সে আস্ত 
আমিরদের কাছে পাঠাতে হবে ৷ 

স্বর্ণালী গোত্রের প্রধানমন্ত্রী আলি বে'র আসবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, 
আর উত্তর দিকের যুদ্ধযাত্রা আর বিলম্বিত করা হলো না। রাজসভার নারীদের কিছু 
সেনা কর্মকর্তাসহ সমরখন্দে পাঠিয়ে দেয়া হলো এই সেনারা সমরখন্দকেও রক্ষা 
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করবে ৷ আর তিমুরের সেনারা পাহাড়ের আশ্রয় থেকে সাদা বালুর ওপরে নেমে 
আসল | 

তিন সপ্তাহ ধরে বালুওড়া ধূসর পরিবেশের ভেতর দিয়ে তারা এগিয়ে চলল, 
এখনো তীরা বয়ে যাওয়া ঠাণ্ডা বাতাসে কষ্ট পাচ্ছে। ভোরের আগে, শীতের 
মধ্যেই সাত ফুটের ট্রাম্পেট অর্থাৎ “কৌরুন' বাজানো হতো । এ ছিল সবাইকে 
ডাকবার সমন। পুরো সেনাদল তখন ঘোড়ায় স্যডল চাপিয়ে তার ওপর চড়ে 
বসত | তাবুগুলো যেন জায়গা দখল না করে তাই সেগুলোকে খুব ভারী একটা 
গাড়িতে রাখা হতো যার চাকাগুলো ছিল মানুষের মাথার চেয়েও উঁচু। এই 
গাড়িগুলোর পাশে চলত, বিশাল ভার পিঠে নিয়ে ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে চলা, 
উটের মালগাড়ির সারি । গাড়িতে সেনাদের সরঞ্জামাদিও থাকতো । প্রতিটি তাবুতে 
থাকত দশজন লোক । সঙ্গে থাকত দুটো কোদাল, একটি কড়াত আর কাস্তে, 
কুঠার, এক দলা শক্ত দড়ি, রান্নার পাত্র আর আর ছিল ষাঁড় থাকবার ব্যবস্থা । 
খাবারের ব্যবস্থা ছিল যতটা সম্ভব হালকা । আটা, বাৰ্লি, শুকনো ফল এসব । সাদা 
বালুর ওপর প্রবেশের পরে প্রত্যেকের বরাদ্দ ছিল মাসে ষোল পাউন্ড আটা | 

প্রত্যেক সৈন্যকেই সুসজ্জিত করা হয়েছিল একটি আলাদা ঘোড়া দিয়ে। 
প্রত্যেকটা ঘোড়ায় স্যাডল চড়ানো থাকত আর থাকত বর্ম, শিরোন্ত্রাণ, দুইটি 
ধনুক--একটি দূরপাল্লার আর আরেকটি দ্ৰুত ছোড়ার জন্য । প্রত্যেকের জন্য 
থাকত ত্ৰিশটি তীর, আর বর্শা নয়তো দুধারী তলোয়ার বা যেকোনো ছোটখাটো 
অন্ত্ৰ যা তারা পছন্দ করে। বেশিরভাগ রেজিমেন্ট লম্বা বর্শা ঝুলিয়ে পিঠে সঙ্গে 
রাখত ৷ কারো কারো কাছে ভারী জ্যাভলিন বা ভারী বর্শা থাকত। 

সেনাদল একটি সেট তৈরি করে এগিয়ে যেত। বিভক্ত হওয়া ছিল 
আত্মহত্যার শামিল আর তারা সেভাবেই ছাউনি ফেলত প্রত্যেকটি অফিসারকে 
আমিরের পতাকা থেকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আর নিৰ্দিষ্ট দূরত্বে পাওয়া যেত ৷ 
ফলে অন্ধকারেও কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকত না। প্রত্যেক ডিভিশনের 
নেতৃত্বে থাকত “তুমান'রা ৷ আর আমিররা ধীরে-সুস্থে এগিয়ে গেলেও এই তুমানরা 
নিজেদের সেনাদলকে যুদ্ধাবস্থায় রাখত। সেনাদলের এই প্রসারিতভাবে সঙ্জার 
জন্য, যতটুকুই ঘাস আছে সেটাই খাওয়ার সুবিধা, ঘোড়াগুলো পাচ্ছিল । যেখানেই 
বালুর ভেতর যতটুকু ঘাস দেখা যাচ্ছে, সেটাই | 

ভর দুপুরের এক ঘণ্টা পূর্বেই “কৌরুন' আবার বেজে উঠত আর তারা 
ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য থামত। ইতিমধ্যে দুর্বল জন্তগুলো পানির 
অভাবে মরতে শুরু করেছে। 

অগ্রগামী দল এই জায়গাটা ছাউনির জন্য পছন্দ করে রাখত, শেষ বিকেলের 
দিকে তারা সেখানে ছাউনি ফেলত | সোনায় খচিত অৰ্ধচন্দ্ৰ বিশিষ্ট তিমুরের নিজস্ব 
ঘোড়ার লেজের পতাকা তার নিজস্ব প্যাভিলয়নের দণ্ডের সামনে গাথা হলো | আর 
তার পর্দা টাঙ্গানো তাঁবু এর পাশেই বসানো হলো। 
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এরপরে এক আলোড়নকারী ঘটনা ঘটল, তাতাররা পিছিয়ে আসল । যেই না 
ডঙ্কা বেজে উঠল। আবার ঘোড়ায় চেপে, নিজের ডিভিশানের অফিসারদের 
একত্রিত করে সে কেন্দ্রীয় পতাকার কাছে ফিরে গেল। তার ড্রামাররা তার সামনে 
ব্যান্ডের মতো বাঁশি, পাইপ আর শিং নিয়ে বাজিয়ে চলতে লাগল । 

বাশির আওয়াজ এতটাই তীক্ষ্ণ ছিল যে তা অনুসরণ করা খুব কঠিন হয়ে 
গিয়েছিল। ঘোড়াগুলো চিৎকার করছিল আর তাদেরকে নির্দয়ভাবে বাগে আনা 
হচ্ছিল। করতাল বাজছিল আর নির্বাচিত একদল গায়ক মাথা পেছনে দিয়ে আর 
চোখ বন্ধ করে আনন্দে যুদ্ধের গান গাইছিল। 
পতাকা খুঁজছিল তখন ঘোড়ার কেশরের ওপর শুধু তাদের ফার পরিহিত বন্য মাথা 
দেখা যাচ্ছিল আলখেল্লার নিচে লোহার পাতের ঝলকাচ্ছিল। গানের আওয়াজের 
প্রতিধ্বনি আর ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজের মধ্যে তারা তিমুরের সামনে আসল। 
রুপা বসানো লাগাম দিয়ে কর্কশ আওয়াজ করে তারা একত্রে চিৎকার করে তাঁকে 
অভিবাদন করল ‘হুররা’। 

যখন শেষ সেনা ডিভিসান নেতা ঘোড়ায় চড়ে তার কাছে এসে পৌঁছল, তার 
অহংকারে জ্বলজ্বল করছিল। তিমুর ঘোড়া থেকে নেমে তার পারিপাৰ্শ্বিকের সঙ্গে 
আহার করতে বসলেন। এই মরুভূমিতেও তিনি দামি কারুকাজ করা সিক্কের 
পোশাক পরে ছিলেন। 

অন্ধকার নামার পরে তার কক্ষে এই যুদ্ধযাত্রার দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা 
হাতে প্রবেশ করলেন। এসেছেন তিনি। ঘোড়াগুলোর অবস্থা আর অসুস্থের সংখ্যা 
তিমুরকে জানানো হলো। 

তিনি বালুর ওপর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলেন, বিলম্ব বা দুর্দশা কোনোটাই 
বরদাস্ত করতে তিনি রাজি নন। একজন সেনা পিছিয়ে পড়েছিল ৷ সে জুতো ভর্তি 
বালু ঘাড়ে নিয়ে পরবর্তী মার্চ পর্যন্ত পায়ে হেটে আসতে বাধ্য হয়েছিল। আবার 
যদি সে পিছিয়ে পড়ে, তবে তার মৃত্যু ছিল অবধারিত | 

তিন সপ্তাহ পরে তীরা তৃণভূমিতে প্রবেশ করল যেখানে জায়গাটা কুয়াশা 
আর খাদে Sal এখানে ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিতে বন্যার ভেতর, নদীর ধারে 
তারা ছাউনি ফেলল ৷ নিজেরা ভাগ করে করে সাঁতরে নদী পার হলো । তারা এই 
নদীকে বলল “সারি সু’ বা হলুদ পানি। 

এত বিশাল তৃণভূমি দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। তাদের কাছে তা 
সাগরের মতো একঘেয়ে মনে হলো । যখন তারা দুই পাহাড়ের কাছে গেল তখন 
তারা পাহাড় দুটির নামকরণ করল... বড় আর ছোট । সেনারা সবাই সেখানে 
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থামল আর তিমুর বড়টায় উঠে গেলেন ৷ তার অফিসারদের সঙ্গে দূর পাহাড় পর্যন্ত 
বিস্তৃত চারণভূমির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য দেখলেন। সময়টা তখন এপ্রিলের প্রথম 
দিক। ঘাসগুলোয় তখন ভুট্টার নীলচে ভাব যোগ হচ্ছে। বন্য গম গাছের ভেতর 
দিয়ে তিতির জাতীয় পাখিরা দৌড়ে বেড়াচ্ছে । মাথার ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঈগল। 
কুয়াশার আবরণের ভেতর দিয়ে দূরের উজ্জ্বল হ্ৰদ দেখা যাচ্ছে। ইতিহাসবিদরা 
বলেন আর সেই সময় তারা কোনো মানুষ বা চাষের জমি দেখতে পায়নি । 

কাদার মধ্যে উটের পদচিহ্ন, নিভে যাওয়া আগুন, আর ঘোড়ার পালের 
গোবর, এমন কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। এখানে ওখানে, শীতের ঝড়ে ধুয়ে 
যাওয়া অগভীর কবর থেকে বেরিয়ে আসা কঙ্কালের ওপর দিয়ে, তারা এগিয়ে 
গেলেন। 

এখন তাতাররা প্রতিদিন সেনাদের আগেই শিকার করছিল। তারা বন্য 
শুয়োর, নেকড়ে আর আন্টিলোপ (হরিণ জাতীয় প্রাণী) শিকার করে আনছিল। 
মাংস ছিল খুবই অপ্রতুল। একটি ভেড়ার দাম ছিল এক শত “কোপেঘি দিনার' বা 
কুকুর ডলার তিমুর আদেশ দিলেন কোনো মাংস বা রুটি আগুনে সেঁকা হবে না। 
সাধারণ খাবার ছিল মাংস এবং আটার একধরনের স্টু। পরে লতাগুল্মের সঙ্গে 
মিলে তা অনেকটা স্যুপের মতো হয়ে উঠল। 

যারা অসুস্থ হয়ে পড়তে শুরু করেছিল তাদের সাহস দেয়ার জন্য আমির 
তাদের সঙ্গে একটি সম্মিলিত পাত্র থেকে খেতেন ৷ শিকারিদের চারা, হঠাৎ পাওয়া 
পাখির ডিম আর বেশি পরিমাণ গুলু জাতীয় উদ্ভিদ স্যুপে পরিবেশিত হতে লাগল 
যা কিছুদিনের ভেতরেই দিনে এক বেলায় সীমিত হয়ে গেল। সেনারা শিকড় আর 
কোয়েলের খোঁজে এক চোখ মাটিতে রেখে এগিয়ে যেতে লাগল । আটার রেশন 
প্রায় শেষের দিকে। 

খুব ভালো ঘাস পাওয়ায় ঘোড়াগুলোর অবস্থা অনেকটাই ভালো। কিন্তু 
আহারের জন্য তাদেরকে ত্যাগ করা যাচ্ছে না। ঘোড়াবিহীন একজন মানুষ এই 
দেশে আর কোনো কাজের না। আর অনেক বেশি ঘোড়া হারানো মানে বিপর্যয় । 
অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকলে অফিসাররা, তাদের সামনে কী আছে ভেবে, 
চিন্তায় পড়ে গেল। এখন ফিরে যাওয়া আরো ঝামেলার । কারণ এর মানে এই 
দুর্বল মানুষগুলো নিয়ে মরুভূমি আবার পাড়ি দেয়া । আর সমূহ সম্ভাবনা, অদৃশ্য 
থেকে স্বর্ণালী গোত্রের লোকেরা অপরাজেয় হয়ে আবির্ভূত হবে আর পিছিয়ে 
যাওয়াকে দুঃস্বপ্ন পরিণত করবে | এই দুর্যোগ মুহূর্তে তিমুর তারা “তাভাচি*দের 
আদেশ দিলেন যে প্রান্তের সেনাপতিরা যেন তাদের শিকারিদের আরো বিশাল 
এলাকা থেকে শিকার সংগ্রহের অনুমতি দেয়। 

কেন্দ্র স্থির থাকল । দূরবর্তী প্রান্ত অর্ধবৃত্ত করে সব চতুষ্পদী GY ভেতরের 
দিকে ধাওয়া করে আনত । অন্য একটি দল এই প্রান্তের দিকে এগিয়ে উত্তরের 
সঙ্গে কমে আসা দুরত্ব বন্ধ রাখত | 
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যখন বৃত্ত বন্ধ হয়ে যেত তখন তারা নিজেরা নিজেদের দিকে এগোত। 
এমনকি একটা খরগোশও এই অর্ধাহারী তাতারদের ফাক গলে পালিয়ে যেতে 
পারত A | আর জন্তগুলো এমনভাবে তাড়া খাওয়ার ফলে দারুণ এক গোলমেলে 
অবস্থার সৃষ্টি হতো | হরিণ, বন্য শূকর, ধূসর নেকড়ে ঝাড়ের ভেতর দিয়ে পালিয়ে 
যাওয়ার চেষ্টা করত। ভালুক আর ত্যান্টিলোপগুলো শিকারিদের কাছ থেকে 
পালিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করত। 

এভাবে ঘিরে ফেলবার সময় বেশ কিছু ব্যাপার তাতারদের অবাক করত। 
ইতিহাসবিদরা মহিষের চেয়েও বড় আকারের একধরনের হরিণের কথা বলেন। 
এটি অবশ্যই হরিণ ছিল আর তা আগে কখনো তারা দেখেনি--এটা অবশ্যই 
‘ইলক’। শিকারের নিয়ম অনুযায়ী বৃত্তের মধ্যে তিমুর প্রথম প্রবেশ করতেন। তীর 
ছুঁড়ে আ্যান্টিলোপ বা হরিণ শিকার করতেন। তীরে তার দক্ষতা সবসময়ই তার 
অনুসারীদের উৎসাহিত করত | তাদের বেশিরভাগই লম্বা ধনুকের ছড় বুকের কাছে 
টেনে আনত কিন্তু তিমুরের বাহু আর কাধের জোরের কারণে তীরের পালকওয়ালা 
অংশটা তিনি কানের কাছ পৰ্যন্ত টেনে আনতে পারতেন। 

এরপরে ছড়িয়ে পড়া অশ্বারোহীরা যা কিছু শিকার পাওয়া গেল তা নিয়ে 
তাদের ডিভিশানের আগেই আসতে লাগল। এখন এক শত হাজার লোক 
নিজেদেরকে ত্রিশ মাইল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে দিল। 

প্রথমবারের মতো মাংসের প্রাচুর্য দেখা দিল। তাতাররা কেবল মোটা 
জন্তগুলো হত্যা করত আর সেসব দিয়ে মজাদার ভোজ করত | 

অলসতা উপভোগ করবার কোনো সুযোগই তিমুর তাদের দিতেন না। পরের 
দিন “তাভাচি'রা আদেশ পেয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে গেল, পুরো সেনাদলকে 
পুনঃপর্যালোচনার জন্য একত্রিত করল। এক ঘণ্টা পরে উৎসব শুরু করার জন্য 
তিমুর আসলেন। তার সাদা শিরোস্ত্রাণে রুবি জ্বলজ্বল করছিল। হাতির দাতের 
ব্যাটনের মাথায় খোদাই করা ছিল সোনার ষাঁড়ের খুলি। আর গোড়ালির কাছে 
তার বাকি অস্ত্র ঝুলে ছিল। 

তাঁর আগমনে সেনাদলের সেনাপতিরা ঘোড়া থেকে নেমে দীড়ালেন আর 
তার স্যাডলের পাদানির সামনে ঝুঁকে কুর্নিশ করলেন। তিনি পুরো সেনাদলকে 
পরীক্ষা করে দেখলেন আর সেনাপতিরা পায়ে হেটে তাকে অনুসরণ করলেন। 
সবাই তাদের শক্তি আর সামর্থ্য পরীক্ষা করে দেখার জন্য অনুনয় করল। তিনি 
সেনাদের অস্ত্রের অবস্থাও দেখলেন। ভালো আছে। তিনি সেনাদের পরিচিত 
সংহতি জানানো জালাইর গোত্রের লোকেরা আর, কিছুদিন আগে যাদের সঙ্গে 
তিনি পৃথিবীর ছাদে যুদ্ধ করেছিলেন, সেই বন্য পাহাড়ি বাদাকসানবাসী। 

এটি তার বিষয় না। সেই দিন শেষের দিকে পতাকার পাশে যুদ্ধের ডঙ্কা তার 
বজ্র আওয়াজ শুনাল। টান করে বাধা ষাড়ের চামড়া দিয়ে তৈরি ছয় ফুট ব্যাসের 
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ড্রাম। অন্য ছাউনির ড্রামও উত্তর দিল। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহী বাহিনী বিভিন্ন 
রেজিমেন্টে ভাগ হয়ে গেল আর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। সম্ভবত আগে কখনো 
আর সেই সময় থেকে সাইবেরিয়ার এই তৃণভূমি এমন সেনাবাহিনীকে প্রত্যক্ষ 
করেনি। অফিসাররা তাদের নিজের অবস্থানের দিকে এগিয়ে গেল। এক প্রান্ত 
থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কয়েক মাইল এলাকা জুড়ে আওয়াজ উঠল ‘হুর ay’ 

সেনাবাহিনী এখন পুরো সুস্থ আর দারুণভাবে উজ্জীবিত। পরের দিন তারা 
আবার যুদ্ধযাত্রা শুরু করল। 


১৭ 
ছায়ার দেশ 


তাদের সামনে কুয়াশা বয়ে যাচ্ছে, ত্যান্ডারের (বাৰ্জ জাতীয় গাছ) সবুজ-ধূসর 
খড়ে ছোট নদীগুলো আবৃত হয়ে আছে। লালচে লতানো গাছগুলো ধূসর পাথরের 
ওপর দিয়ে এগিয়ে গেছে। এটি ছিল নিস্তব্ধতার জায়গা | গাছগুলোর ওপর দিয়ে 
বাজপাখি উড়ে যায়। কোনো গানের পাখি সূর্যকে অভিবাদন জানায় না। 
এখানকার আকাশ সমরখন্দের মতো “রয়েল ব্লু না। কখনো কুয়াশার মাঝে 
হালকা টিবির দেখা মিলে | এগুলো কিছু স্বরহীন, হারিয়ে যাওয়া মানুষের সমাধি । 

ইবনে বতুতা এই জায়গা সম্পর্কে বলেছিলেন, “এটি হচ্ছে ছায়ার দেশ। আর 
ঝুঁকি নিয়ে এখানে আসা বণিকরা তাদের সবকিছু এখানে ফেলে পালিয়ে যায়। 
ফিরে এসে দেখে ফার এবং চামড়া যেখানে ফেলে গেছে সেখানেই আছে। এখানে 
যেসব লোক বাস করে তাদেরকে কেউ দেখেনি । এখানে গরমের সময় দিন বড় 
আর শীতের সময় রাত বড় ৷’ 

এটি ছিল তিমিরাচ্ছন্ন লোকদের আবাস। হাইপারবোরিয়ানদের বা উত্তরের 
বাসিন্দাদের দেশ । আর এই ভবঘুরে জাতি । বোঝাই যায় না তারা আদৌ আছে। 
তারা অবশ্যই তিমুরের সেনাদের আগমন দেখে পালিয়েছিল দক্ষিণে তুকতামিশ 
তার পথ থেকে মানুষ আর গবাদি সরাতে বেশ ভুগেছিল। কিন্তু এখানে সেনারা 
এমন এক অঞ্চলে প্রবেশ করছে যেখানে মন হচ্ছে আগে কখনো মানুষ বাস 
করত না। 
তারা এই বিশাল মরুভূমিতে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এটা নিশ্চিতভাবে 
মরুভূমি ছিল না। তবে নদী আর কূপের পাশে ইটের বাড়িতে মানুষজনের বসবাস 
দেখে অভ্যস্থ তাতারদের কাছে মনুষ্যবিহীন এই বিস্তীর্ণ এলাকা তেমনটাই মনে 
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হয়েছিল। ধূসর আর ভেজা বিস্তীর্ণ এলাকা তাদের কাছে ভয়ংকর মনে হয়েছিল। 
বিশেষ করে মোল্লারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কারণ এই অবস্থায় প্রতিদিন নামাজ 
পড়া তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। 

ভোরের দিকে প্রায় কয়েক ঘণ্টা সূর্য দেখা যেত না। তাই তারা রাত শেষ 
হওয়ার আগেই নামাজের জন্য আজান দিতে বের হতো । সন্ধ্যা আর রাতের 
নামাজের মাঝে অনেক সময় পার হয়ে যেত। অন্ধকার সময় এতটাই কম ছিল যে 
তারা ঠিকমতো বিশ্রামও নিতে পারত না। 

এই বিষয়ে ইমামরা সবাই মিলে একটা সভা করল। সেখানে সিদ্ধান্ত হলো 
নামাজের সময়সূচি পরিবর্তন করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে তিমুর বিশ হাজারের 
একটি শক্তিশালী সেনাদলকে পাঠালেন স্বর্ণালী গোত্রকে খুঁজে বের করতে। প্রায় 
প্রত্যেক সেনাই এই অগ্রবর্তী সেনাদলে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু তিমুর, তার 
পুত্র, তরুণ যোদ্ধা ওমর শেখকে এই সেনাদলের নেতৃত্ব দিলেন। এই বিশ হাজার 
সেনা সমভূমির দিকে হারিয়ে গেল। কয়েক দিন পরে একজন দূত খবর নিয়ে 
আসল যে তারা সামনে একটা বড় নদী পেয়েছে। তার পেছন পেছন আরও 
একজন এসে জানাল, তারা পাঁচ অথবা ছয়টি অগ্নিকুণ্ড পেয়েছে, যেগুলো এখনো 
নিভে যায়নি ৷ 

এটাই ছিল শত্রুদের সম্পর্কে প্রথম, বাস্তব সূত্র | তিমুর সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু 
করে দিলেন। তিনি বিশ্বস্ত অনুচরদের ডাকলেন। তার সন্তানের কাছে দ্রুত চলে 
যেতে বললেন। আর বললেন, তৃণভূমি তন্ন তন্ন করে খোঁজ করতে । আর নিজে 
ছোট একটি দল নিয়ে পেছন পেছন গেলেন। নদীটা ছিল তবল নদী যেটি গিয়ে 
পড়েছে আর্কটিক সাগরে । আর অগ্নিকুণ্গুলো ছিল নদীর অন্য পারে, পশ্চিমে | 
তিমুর সাঁতরে নদী পার হলেন। অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে নেতৃত্ব নিজ 
হাতে নিলেন। 

খবরের সন্ধানে যাওয়া সেনারা এসে জানাল গত কয়েক দিনে কাছাকাছি প্রায় 
সত্তরটি অগ্নিকুণ্ডের দেখা পাওয়া গেছে। আর ঘোড়াগুলোও এই মাটির ওপর দিয়ে 
পার হয়েছে। তিমুর তখন শেখ ডেভিডের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি একজন 
তুর্কোমান। আক্রমণ আর অপ্রত্যাশিত সব কাজের জন্য প্রসিদ্ধ । তাকে বললেন 
পশ্চিমের এলাকাটা খুঁজতে । শেখ দ্রুত ঘোড়ায় চেপে চলে গেলেন, আর যা 
চাইছিলেন তা দুই দিন পরে এক রাতে পেয়ে গেলেন। কয়েকটি খড়ের ঝুঁড়েঘর। 
তিনি এলাকাটি ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে দেখলেন আর রাতে লুকিয়ে থাকলেন। দিন 
শেষ হওয়ার সাথে সাথে তিনি তার পুরস্কার পেলেন। দেখলেন একজন অশ্বারোহী 
তার দিকে এগিয়ে আসছে। 

তিনি তাকে পরাস্ত করলেন, তাকে বাঁধলেন, আর অগ্রবর্তী দলের কাছে ধরে 
নিয়ে আসলেন। তারাও তখন অনেকটাই কাছে চলে এসেছে। কিন্তু বন্দিটি 
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তুকতামিশ সম্পর্কে কিছুই জানে না। তার বাড়ির কাছে জঙ্গলে সে কেবল অস্ত্রসহ 
দশজন অশ্বারোহীকে দেখেছে | 
সেনাকে পাঠানো হলো। অবশেষে কাজ শুরু করার জন্য তিমুর কিছু একটা খবর 
পেলেন। বন্দিটি আরো বলল স্বর্ণালী গোত্র আরো পশ্চিমে ছাউনি ফেলেছে। 
ঘোড়ায় চড়ে যেতে এক সপ্তাহ লাগবে। 

উত্তরের দিকে তিমুরের এই দীর্ঘ যুদ্ধযাত্রা, আধুনিক যেকোনো রণকৌশলীকে 
বিভ্রান্ত করে দেবে, তবে এই যুদ্ধ ছিল নিয়মহীন আর ক্ষমাহীন এক যুদ্ধ ৷ নিজের 
দুর্বলতা দেখানো কিংবা নিজেকে অপর গোত্রের আকস্মিক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু 
হতে দেয়া হবে, প্রাণঘাতি। তিনি জানতেন, অদেখা চোখ তার এই অগ্রযাত্রার 
ওপর নজর রাখছে। আর খানরা তার গতিবিধি সম্পর্কে খবর রাখছে। তিমুরের 
কাছে সময়ই এখন সবকিছু | তাকে অবশ্যই এখন সেই গোত্রকে যুদ্ধে আসতে 
বাধ্য করতে হবে আর নয়তো গ্রীষ্মের আগেই তার নিজের সেনাদেরকে চাষাবাদী 
এলাকায় নিয়ে যেতে হবে । তুকতামিশের সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র হচ্ছে “বিলম্ব' | 
আর সে এই অস্ত্রের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে। 

এতটা উত্তরে, এত দ্ৰুত এসে, তিমুর গোত্রকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিলেন। 
তাদেরকে এখন তার উল্টো দিকে যেতে বাধ্য করলেন। এখন তিমুর আর সেই 
গোত্রের নিজস্ব এলাকার মাঝে এখন তাদের অবস্থান। এদিকে ভল্লা এবং কৃষ্ণ 
সাগরের তীরের পশ্চিমের তৃণভূমি থেকে উপজাতিরা এসে জড় হচ্ছে। পূর্ণ শক্তি 
অর্জন করলে তুকতামিশের সৈন্যসংখ্যা তিমুরের সৈন্য সংখ্যার দ্বিগুণ হবে। 

এরপরে তৃণভূমিতে অবস্থান নেয়া সেনাবাহিনীদের সতর্ক গতিবিধি শুরু 
হলো। এই শত্রু, যারা একদিনে এক শত মাইল অতিক্রম করতে পারে, তাদের 
সম্মুখে সতর্কতা হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি । কারণ তারা চাইলে আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত 
অদৃশ্য থাকতে ACA | 

তিমুরের কার্যকলাপ থেকে বোঝা যাচ্ছে, যে তিনি কী সমস্যার সম্মুখীন 
পাচ্ছে। তিনি ছয় দিন খুব দ্ৰুত মার্চ করে পশ্চিমের দিকে গেলেন আর উরাল 
নদীর পাড়ে পৌঁছলেন। তার সেই বন্দির কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন খুব 
অল্প ব্যবধানে তিনটি ফোর্ড বা পায়ে হেটে নদী পার হওয়ার মতো অগভীর জায়গা 
আছে। কিন্তু তাদের একটির দিকে তাকিয়ে তিনি আদেশ দিলেন অন্য কোনো 
এলাকা দিয়ে সাঁতরে নদী পার হতে । এমন এক স্থান দিয়ে যেখানে সেনাদল 
থেমে ছিল। নিজে অগ্রবর্তী দল নিয়ে এগিয়ে গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ছড়ানো 
গাছপালার ভেতরে চলে গেলেন | 

এখানে তারা আরো বেশি বন্দি পেলেন। তারা জানাল যে নদীর ধারে 
তুকতামিশের সঙ্গে যোগ দিতে তাদেরকে পাঠানো হয়েছে, কিন্ত তারা তাকে খুঁজে 
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পায়নি। নদী পার হতে তাতার সেনাদের দুই দিন লাগবে । তার সেনারা যখন 
সবাই এপারে চলে আসল, তখন তিমুর খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, যে তিন 
জায়গায় নদী অগভীর আর পায়ে হেঁটে পার হওয়া সম্ভব, সেই তিন জায়গায়ই 
শত্রুরা ছাউনি গেড়ে অপেক্ষা করে বসেছিল। তুকতামিশ নদীর পাড়ে আর 
জলাভূমিতে আ্যামবুশ সাজিয়ে বসেছিল, আর যখন দেখল তিমুর অন্য এলাকা 
দিয়ে নদী পার হয়ে গেছে তখন সে পিছু হটে গেল ৷ 

কিন্তু এই গোত্র যখন পিছু হটার ভান করে তখন সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক | 
থাকতে বললেন। রাতের বেলা কোনো প্রকার আগুন জ্বালতে বারণ করলেন। 
পুরো ছাউনিকে ঘিরে রাখবার জন্য। বেশ কয়েক দিন তারা উরালের অগভীর 
উপত্যকা দিয়ে পশ্চিমের দিকে এগিয়ে গেল। জলাভূমির ভেতর দিয়েই এগিয়ে 
গেলেন। ফাকা এলাকায় এসে তারা আবার দ্রুত মার্চ করে এগোলেন। সেই দিন 
পর্যন্ত এমন চলল যেদিন তারা প্রচণ্ড ক্রোধে ভেঙে পড়ল আর এরপরে তারা গান 
গাইতে গাইতে এগিয়ে গেল। 

তুকতামিশের পশ্চাৎ প্রান্তের রক্ষীদের সঙ্গে তার তিমুরের খবর সংগ্বাহকদের 
দেখা হলো। তবে তুকতামিশের সঙ্গে না। স্বর্ণালী গোত্রের শাসকের রয়েছে 
তরতাজা ঘোড়া আর তাঁর তৃণের শেষ অস্ত্র হচ্ছে, পর্যাপ্ত খাবারদাবারের মজুদ । 

যে সময় তাদের পশ্চাৎ প্রান্তের রক্ষীদের সঙ্গে তিমুরের লোকদের প্রতিদিনই 
হাতাহাতি লড়াই হতে লাগল, সে সময় স্বর্ণালী গোত্র আবার উত্তরের দিকে ঘুরে 
CHT | তারা এখন আর তাতারদের ঝেড়ে ফেলতে পারছে না তবে তারা তাদের 
আগে আগে থাকছে। জনবসতিপূর্ণ এলাকা ছেড়ে ছায়ার দেশের আরো গভীরে 
এগিয়ে যাবার পথে সেখানকার শিকার শেষ করে দিতে লাগল। সৈন্যরা যেসব 
গাছ পেরিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল সেগুলো এখন আর বিচ আর ওক গাছ না। 
এখন সব বার্চ আর চিরসবুজ বৃক্ষ । জঙ্গল পরিবর্তিত হয়ে শুরু হয়েছে স্যাতসেঁতে 
তুন্দ্রা অঞ্চল। 

ক্ষুধা তিমুরের লোকেদের কুরে কুরে খাচ্ছিল। তারা আরো হতোদ্যম হয়ে 
পড়ে যখন তাদের তিনজন গোত্রপতি আর অনেক সেনা স্বর্ণালী গোত্রের লোকের 
হাতে নিহত .হয়। তারা এখন জানে, যেকোনো এক দলের নিশ্চিহ্ন হওয়া 
অবধারিত। সেটা যেকোনো দিকে ঘটতে পারে । কিন্তু তিমুরের ওপর তাদের 
আছে অগাধ বিশ্বাস। 

এই সময় বৃষ্টি নামল আর যদিও সময়টা ছিল জুনের মধ্যভাগ, তারপরও 
তুষার পড়া শুরু হলো । ছয় দিন পুরো সেনাবাহিনী তাবুতে আটকে থাকল | তিমুর 
প্রথম মাঠে নেমে আসলেন। সামনে আছে ওমর শেখের বিশ হাজার সেনা | তাঁরা 
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বিভিন্ন এলাকা থেকে স্বর্ণালী গোত্রের লোকদের বিতাড়িত করছে। খুব দ্রুত মার্চ 
করে এগিয়ে তিনি সাতদিন শেষে তাদের শিং-এর ছবিসহ তাদের পতাকা, তাদের 
জড়ো করা গবাদি, গম্বুজসহ তীবুগুলোর চারপাশে শত্রুসেনাদের ভিড়, দেখতে 
পেলেন। তার সেনারা ইতিমধ্যেই যুদ্ধের প্রস্তুতির মাঝে আছে, প্রয়োজন ছিল শুধু 
আদেশের । আর তিনি যে আদেশ দিলেন তা হলো ঘোড়া থেকে নেমে পড়বার | 
তাবু খাটাতে বললেন আর যা কিছু আছে তা দিয়ে বেশ মজাদার খাবার রান্না 
করতে বললেন। 

আঠারো সপ্তাহ আর প্রায় আঠারো শত মাইলের তাদের এই যুদ্ধযাত্রা এখন 
শেষ | আধা মাইল দূরে স্বর্ণালী গোত্র যুদ্ধের জন্য জমায়েত হয়ে আছে। তাদের 
গাড়িগুলো পেছনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে । কোনো সেনার পক্ষেই এখন আর সরে 
আসা সম্ভব না। যে দুজন তরোয়ালধারী একবার তাদের লোহার পাতটি দিয়ে 
ঠোকাঠুকি করেছে তাদের কারো পক্ষেই আর উল্টো ঘুরে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব 
না। যখন দেখলো তাতাররা নিজেদের ছাউনিতে চলে গেল আর এমন ভাব 
দেখাচ্ছে যে পুরো তুন্দ্ৰা অঞ্চল তাদের নিজেদের দখলে চলে গেছে তখন 
তুকতামিশের লোকেরা বেশ অবাক হয়ে গেল। কিন্তু তিমুর তার ঘোড়াগুলোকে 
বিশ্রাম দিচ্ছিলেন আর সেনাদের শক্তিশালী করছিলেন। 

তাঁর অগ্রবর্তী দল খুবই দুঃসাহসী ছিল। আর অন্ধকার হওয়ার পরে তিনি 
কোনো আলো জ্বালতে দিতেন না। তবে তিনি কোনো শেষ মুহূর্তের সভাও 
করতেন না। তার ব্যক্তিগত অনুচরদের নেতারা তার চারপাশেই কার্পেটে ঘুমাত। 
দরজার রক্ষীর পাশেই দূত তার ঘোড়ার পাশে দীড়িয়ে থাকত। তিমুর একটি 
তেলের প্রদীপের পাশে যুদ্ধের পোশাক পরে বসেছিলেন। এই মুহূর্তে ধোকা 

সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেছে। বেশিরভাগ যুদ্ধযাত্রার সময় যেমনটা করা হয়, 
সেভাবে সেনাদের সাতটি ডিভিশানে ভাগ করা হয়েছে। বাম প্রান্তের রয়েছে 
একটি অগ্রবর্তী দল আর একটি মূল দল | মধ্যভাগেরও তাই ৷ মধ্যভাগের পেছনে, 
রেজিমেন্টের সঙ্গে, তিমুর তার রক্ষী এবং বাছাই করা কয়েকজন অভিজ্ঞদের নিয়ে 
বেশ নির্লিপ্তভাবে আছেন। সেনাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপগুলোকে রাখা হয়েছে 
মধ্যভাগে | তবে ডান প্রান্তে, তিমুরের কনিষ্ঠ পুত্র মিরান শাহ-এর নামমাত্র 
নেতৃত্বে, রয়েছে ভারী অশ্বারোহীদের নেতারা আর নামকরা সব আমিররা। 
এখানেও আছেন ক্ষিপ্ত, মৃত্যু প্রত্যাশীদের বন্ধু, শেখ আলী বাহাতুর। আর আছে 
পাগলাটে সাহসী, “তুলু বাহাতুর’ ৷ 

আর এখানে তিমুরের শক্ত ডান প্রান্তে, তিনি আদেশ দিয়ে রেখেছেন যে 
প্রথম আক্রমণটা হবে ভোরবেলা ৷ ধূসর চুলের সাইফ আদ দিন, পাঁচ হাজার 
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সেনাকে নেতৃত্ব দিয়ে হঠকারী এক আক্রমণ করলেন। চিৎকার করে বলতে 
লাগলেন, ‘দার উ গার’ বা ‘ধর এবং হত্যা কর’ | 

তুকতামিশের তার সেনাদের অর্ধবৃত্তাকার করে সাজিয়েছিলেন। তার প্রান্ত 
তাতারদের প্রান্তের প্রায় ওপরে চলে এসেছিল | আর তাদের একেবারে বাম অং! 
ঘুরে সাইফ আদ দিনের ওপর আক্রমণ চালাল। এমনকি তিমুরের হেড 
কোয়ার্টারের সাত ফুট সিঙ্গা আর বিশাল গ্রামের আওয়াজও দুই মাইল বিস্তৃত সেই 
প্রান্তের আলোড়নকে ভেদ করতে পারল না। যেসব জায়গায় তিমুরের পক্ষে 
যাওয়া সম্ভব না সেসব যায়গায় কেবল যুদ্ধের নেতৃত্ব ডিভিশানের নেতা বা 
আমিরদের হাতে থাকল | 

অন্য একটি দল সাইফ আদ দিনকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসল, আর 
পুরো ডান প্রান্ত তীরের বৃষ্টির ভেতরেই সামনে এগিয়ে গেল। স্বর্ণালী গোত্র ভারী 
অশ্বারোহীদের আসবার পূর্বেই রণে ভঙ্গ দিল। তিমুর তার মধ্যভাগকে আদেশ 
দিলেন মিরান শাহকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যেতে | 

মধ্যভাগে কী হয়েছিল তা ঠিক অনিশ্চিত। পুরো সমভূমিজুড়ে অশ্বারোহীদের 
ভয়ংকর তীরের আঘাতে আহত হওয়া মানুষের চিৎকার। আহত মানুষগুলো 
ঘোড়ার স্যাডলে নির্দয়ভাবে ঝুলে ছিল। মুমূর্ষুরাও অস্ত্র চালনা করছিল। কেউ 
কোনো দয়ার প্রত্যাশী করছিল না। শরীরের শেষ ASCE ঝরে, স্যাডল থেকে 
নরম মাটিতে না পড়ে যাওয়া পৰ্যন্ত, তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। 

বাম প্রান্তে তাতারদের চেয়ে তারা ছিল সংখ্যায় অধিক, উপর্যুপরি আক্রমণে 
পিছিয়ে আসছিল | সেলদুজ গোত্র ছত্রভঙ্গ হয়ে ভেঙে পড়ল। ওমর শেখ তখনো 
নিজের পতাকা রক্ষা করে যাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠকারী তুকতামিশ দ্রুত এগিয়ে 
আসলেন আর তাতার সেনাদের মধ্যভাগের পেছনের অংশকে আক্রমণ করলেন | 

তিমুর তখন তার মধ্যভাগের অগ্রযাত্রার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তিনি দেখতে 
পেলেন তার আর বাম প্রান্তের যুদ্ধের মাঝখানে শিংওয়ালা পতাকা | 

তিনি তার সংরক্ষিত সেনা নিয়ে ঘুরে গেলেন আর তুকতামিশের সেনাদলের 
সঙ্গে যুদ্ধে লেগে গেলেন। এই হঠাৎ আঘাতে, ঘোড়ার লেজওয়ালা পতাকা ধরে 
তার দিকে এগিয়ে আসা চকচকে শিরোস্ত্রাণ পরিহিত তিমুরের রক্ষীদের দেখে 
তুকতামিশ ভাবলেন, এই যুদ্ধের শেষ এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র । যেসব বিশিষ্টজন 
গেলেন। হাজার হাজার মানুষ যে যুদ্ধক্ষেত্রে আছে তাদের কথা কিছু না ভেবে 
পশ্চিমের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলেন ৷ তিনি মৃত্যুর ছায়ার সঙ্গে দৌড়াচ্ছিলেন। 

তাঁর চলে যাওয়ায়, গোত্রের মহান শিংওয়ালা পতাকার পতন হয়। 
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তাতাররা বেশ ধীরে-সুস্থে এগিয়ে যেতে লাগল। তীরা তুকতামিশের পুরো সেনা 
ছাউনিকেই বন্দি করেছে আর তাই তাদের সেনা কিংবা বাকি সরঞ্জামের এখন 
কোনো কমতি নেই । দশটি রেজিমেন্টের ভেতর সাতটিকে বোঝানো হয় যে যখন 
পতাকার পতনের সাথে সাথে, স্বর্ণালী গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাদের লোকজনসহ 
পালিয়ে যায়। গোত্রের বাকিরা যারা পূর্ব দিকে ভন্নার জলাভূমির দিকে পালিয়ে 
যায়, তাদের বেশিরভাগই তাতার তরবারির আঘাতে বিধ্বস্ত হয়েছে। 
ইতিহাসবিদরা বলে যে একশ’ হাজার লোক, যুদ্ধে, আর পালাতে গিয়ে মারা 
যায়। এটা হতে পারে, কারণ হত্যা অনেক বেশি হয়েছিল। 

শিকারের সীমারেখা আবার তৈরি করা হলো তবে এবার ভল্পা নদীর দুই 
উটের পাল জড়ো করতে করতে আর তাদের ঘোড়াগুলোর স্বাস্থ্য বাড়াতে বাড়াতে 
তাতাররা উষ্ণতর দক্ষিণের দিকে এগিয়ে গেল ৷ তীরা মাঠ থেকে পাকা গম নিয়ে 
নিল। আর প্রত্যেকটি গ্রাম যেখানে কাঠের বাড়ি দেখল সেখানে সুন্দরী মেয়ে আর 
যুবক ছেলের খোঁজ করল। রাশিয়ার ভেতরে চারদিক ঘুরে তারা অনেক সম্পদ 
দেখতে পেল যা তাদের অবাক করে দিল। সোনার আর রুপার বার, সাদা 
আমিনের (নকুল জাতীয় GS) চামড়া আর কালো স্যাবল (নেউল জাতীয় প্রাণী)। 
একেকজন সেনা এত সম্পদ পেল যা দিয়ে তাদের নিজেদের আর সন্তানদের 
জীবন পেরিয়ে যাবে | 

প্রত্যেকের কাছে এখন, এক খচ্চর ভর্তি বুনন করা কাপড় আর রুপালি 
শৃগাল আর ভেয়ার (লাল কাঠবিড়ালি থেকে পাওয়া একধরনের ফার জাতীয় 
পোশাক) আর একরাশ নাল না লাগানো ঘোড়ার শাবক। আসলে নিজের পক্ষে 
যতটা সামলানো সম্ভব, প্ৰত্যেকেই তার চেয়ে বেশি নিয়ে আসছিল | আর প্রচুর 
পরিমাণ ফেলে আসছিল । নিচু চারণভূমিতে এসে বিভিন্ন দল আবার একত্রিত 
হলো 1 আর তিমুর তাদের এক সপ্তাহ উৎসব করার অনুমতি দিলেন। 
বাতাস বয়ে যাচ্ছিল, শোনা যাচ্ছিল মহান নদীর ফিসফিসানি আওয়াজ । কুয়াশা 
এখন পুরনো দিনের কথা। আর দুর্দান্ত এক চাঁদের নিচে ঘাসের প্রতিটি পাতা 
আলাদা লাগছে। এই ঘাসের সাগরের ওপর দিয়ে যে মেঘ বয়ে যাচ্ছে তা সুন্দর 
ছায়া দিচ্ছে। 

রাতের পোকার একঘেয়ে আওয়াজ, পথ হারানো পাখিদের ঘুরে বেড়ানো, 
মাটির উষ্ণ সুগন্ধ তাদেরকে আলস্যের বিলাসিতা এনে দিল, আর তিমুর 
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ব্যাপারটাতে আপত্তি করলেন না। তিনি তার আমিরদের সঙ্গে তুকতামিশের কাছ 
থেকে ছিনিয়ে নেয়া প্যাভিলিয়নে বসলেন। সেখানে সিন্ধের কাপড় ঝুলছে আর 
এর BONS সোনার কারুকাজ করা। পায়ের নিচে বিছানো সিক্ষের কাপড়ে 
গোলাপ পানি ছিটানো হলো আর বন্দিরা যোদ্ধাদের মাংস পরিবেশন করল। 

তারা লুট (একধরনের বাদ্যযন্ত্র) আর দুই তারের গিটারসহ চারণকবিকে 
ডাকলেন। তারা তাদের কাজের ওপর গান বানালেন। তারা এর নাম দিল 
“মরুভূমি জয়ের সংবাদ’ ৷ কিন্তু যখন খাবার সরিয়ে ফেলা হলো আর মদের পাত্র 
রাখা হলো, তখন গান পাল্টে গেল। নরম হয়ে আসল। নিচু স্বরের এলোমেলো 
“বালালাইকা' (এক ধরনের রুশ বাদ্যযন্ত্ৰ)-এর সুরে ডুবে গেল আর শুরু হলো 
বাশির কান্না। 

তখন বিজয়ীর কাছে সোনার পাত্রে মদ আনা হলো । মধু থেকে তৈরি মদ, 
খেজুরের মদ আর অন্যান্য মদ । পাত্রগুলো তুলে ধরল বন্দি রমণীরা । কয়েকশ" 
জনকে পছন্দ করে হয়েছিল তাদের সুশ্রী মুখমণ্ডল আর সুন্দর দেহপল্পবের GAT | 
প্রথা অনুযায়ী তাদের পোশাক তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছিল। তাদের 
কালো চুল তাদের কাধের ওপর ছড়িয়ে ছিল। তাতার শাসক তাদেরকে উঠিয়ে না 
নিয়ে যাওয়া পৰ্যন্ত, তাদেরকে তার সামনে তাদের লোকদের জন্য রচিত প্রেমের 
গান গাইতে বলা হয়েছিল । 

যখন SHY উৎসবের দিন শেষ হলো, সাইফ আদ দিনের অধীনে থেকে, 
তাকে অনুসরণ করতে বলে, তিমুর চলে গেলেন। খুব দ্ৰুত চলে তিনি সমরখন্দে 
ফিরে এলেন ৷ আর গত আট মাস ধরে তার কোনো খবর না পাওয়া এই শহর 
উৎসাহের সঙ্গে তাকে অভিবাদন করতে ভিড় জমাল। ভীতিকর আক্রমণের দিন 
শেষ হলো আর এই বছর থেকে সবাই সমরখন্দ সম্পর্কে বলত “সুরক্ষিত শহর'। 

তিমুর তুকতামিশকে তার নিজের লোকসহ এবং স্বর্ণালী গোত্রের রাজত্বের 
বিশাল উত্তরের অংশে, তার বিচক্ষণতার ভরসায় রেখে এসেছিলেন। এই কথাটি 
সত্য যে, তিনি সেই এলাকার জন্য একজন মোঙ্গল অফিসারকে খান হিসেবে 
পছন্দ করে এসেছিলেন। তবে এটি ছিল কর্তৃত্ব প্রদর্শনের জন্য মাত্র। এর 
পরিণতি হলো যে, তুকতামিশ ফিরে আসল | 

আমরা তাকে খুঁজে পাব তিন বছর পরে, ক্যাম্পিয়ান সাগরের উত্তরে 
তিমুরের সীমানার যোদ্ধাদের দিকে তাড়া করে এগিয়ে যাচ্ছে। উত্তেজিত হয়ে 
তিমুর তাকে লিখেছিলেন : 

‘কেমন শয়তান তুমি, যে তোমার সীমানার ভেতর থাকতে পারো না? তুমি 
কি শেষ যুদ্ধ ভুলে গেছ? আমার বিজয়ের গল্প তো তুমি জানো, আর যুদ্ধ আর 
শান্তি আমার কাছে একই রকমের | তুমি প্রমাণ করেছ আমার বন্ধুত্ব আর শত্রুতা 
দুটোই তোমার কাছে সমান। পছন্দ করে নাও, আর তোমার পছন্দ আমাকে 
জানাও ।’ 
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দুৰ্দমনীয় তুকতামিশ আবার যুদ্ধের প্রচেষ্টা নেয়, আর তিমুর, পরাজয়ের এত 
কাছে এর আগে কখনো আসেনি । আমরা তার এর ঝলক দেখতে পাই, মাত্র 
তরবারি ভেঙে গেছে। এতটাই কোণঠাসা করে ফেলেছে যে, যতক্ষণ না নুর আদ 
দিন নামের একজন তাতার শত্রুদের তিনটি গাড়ি নিয়ে আসে আর তা দিয়ে একটি 
প্রাচীর তৈরি করে, ততক্ষণ তার লোকেরা ঘোড়া থেকে নেমে একটি বৃত্ত করে 
তাকে ঘিরে রেখেছিল। এরপরে সাহায্য না আসা পর্যন্ত গাড়ির পেছনে থেকে 
তিমুর নিজেকে রক্ষা করতে থাকেন। তার পুত্র মিরান শাহ আর মহান আমির 
সাইফ আদ দিন দুজনেই এই যুদ্ধে আহত হন। 

তবে তা ছিল স্বর্ণালী গোত্রের ইতি। তুকতামিশ উত্তরের জঙ্গলে পালিয়ে 
যান। তার গোত্র ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। শারীরিকভাবেই-_কেউ যায় ক্রাইমিয়া, কেউ 
আদ্রিয়ানোপল আবার কেউ হাঙ্গেরি | অনেকে তিমুরের সঙ্গে যোগ CHA | 

wa শক্তিশালী সারাই-এর পরিণাম হয়েছিল ভয়ানক । এবার তিমুর 
শহরটিকে ছাড় দিলেন না। তিনি নিজের পদচিহ বরাবর ফিরে আসলেন, সারাই- 
এর অধিবাসীদের, মধ্য শীতের ঠাণ্ডায় ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে বের করলেন 
আর কাঠের বাড়িগুলোকে বানালেন জ্বলন্ত মশাল | VHA মুখে আস্ত্ৰাখানে তিনি 
আক্রমণ করলেন। এঁতিহ্যগতভাবে, শহরটি সুরক্ষিত ছিল একটি বিশাল বরফের 
ব্লক দিয়ে, আর অধিবাসীরা এর উপরে পানি ঢালত আর সেটা একত্রে জমে বরফ 
হয়ে যেত। এই সৈন্য সরবরাহকারীদের মনে করিয়ে দেয়া হলো, বোখারার 
প্রাসাদ পোড়ানোর জন্য তাদেরকে মরতে হবে। তাদের সবাইকেই তরবারির 
আছড়ে | 

তিমুরের সেনারা যখন ডন নদী বরাবর এগিয়ে আসছিল তখন মস্কোরও ভয় 
পাওয়ার কারণ ছিল । রাশিয়ার গ্র্যান্ড প্রিন্স আর সেনাবাহিনী খুব কম আশা নিয়ে 
মাঠে নেমেছিল । কুমারীর পুরনো ছবির খোজে cae গাড়ি খুব দ্রুত ভাসাইগরদ 
পৰ্যন্ত যায়। মিছিল করে সেই ছবি scars ফিরিয়ে আনা হয় আর তার সামনে 
সবাই হাঁটু মুড়ে বসে কাঁদতে থাকে 

“বিধাতার মাতা, রাশিয়াকে বাচাও’ । 

এই ব্যাপারে রুশদের বৈশিষ্ট্য তাদের উদ্ধার করে। কারণ তিমুর ডন থেকে 
ফিরে যান। কেউ জানেনা কেন। মস্কোর প্রাপ্তি ছিল আযোভ সাগরে ইউরোপীয় 
বসতি হারানো | ভেনিসবাসী, জেনোয়াবাসী কাতালীয় আর বাস্কবাসীদের তাতার 
আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো। 

ধূসর আকাশ আর শীতের সূর্যের নিচে, মোঙ্গল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্য 
দিয়ে তিমুর মার্চ করে এগিয়ে গেলেন। এটি ছিল জুখির বীজে তৈরি হওয়া, 
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চেঙ্গিস খানের আইনে চলা এবং এতদিন শাসন করা স্বর্ণালী গোত্রের সূর্যাস্ত । 
গোবি মরুভূমি আর উত্তরের তুন্দ্রা এলাকা ছাড়া আর কোথাও মোঙগল খানের 
AVY থাকল AT | 
দিয়ে মাৰ্চ করে আসতে তিমুরের বেশ ভালোই লাগছিল। ককেশাসের বীধার 
ভেতর দিয়ে একটা নতুন পথ তিনি খুলে দিলেন। 

তার সেনায় নতুন সংযোজন হলো মরুর মানুষ বা ‘কিপচাক’, আর তুষারের 
অধিবাসী বা “কারলুক' 1 তিনি জঙ্গলে ঘেরা এলাকায় নেমে গেলেন এই এলাকা 
যেকোনো সেনাবাহিনীর জন্য ছিল নিরাপত্তার প্রাচীর । তার এগিয়ে যাওয়ার জন্য 
প্রয়োজন হয়ে পড়ল, কাঠ কেটে এখানে রাস্তা তৈরি করার । যোদ্ধা জর্জীয়রা তার 
অসাধারণ সাহস নিয়ে তাকে বাধা দিল। ফলে তাকে তাদের পাথরের বাড়িতে 
আক্রমণ করতে ACA | 

পুরো এক গ্ৰীষ্ম লেগে গেল এটা করতে ৷ fogs তার লোকদের ডাকলেন 
আর তাদের এমন একটা কাজ করতে বললেন যা আপাতদৃষ্টিতে ছিল মানুষের 
দক্ষতার বাইরে | জঙ্গলের এক এলাকায় ছিল বিশাল বড় বড় গাছ, ছোট ছোট 
গাছের মাথা ছাড়িয়ে দাড়িয়ে আছে। আর এদের ডালগুলো থেকে ঝুলে আছে 
লতাগুল্ জাতীয় গাছ। ফলে এলাকাটা এতটাই ঘন যে বাতাসও প্রবেশ করতে 
পারে না। কিছু জায়গা যেখানে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে সেখান ছাড়া 
বাকি সব এলাকাই অন্ধকারাচ্ছন্ন | এখানে, এসব ভারী গাছের ভেতর দিয়ে, রাস্তা 
বানাতে হবে। 

কাছাকাছি একটি পাহাড়ি গোত্র এমন একটা জায়গায় সরে গেছে যেটা দেখে 
মনে হচ্ছে দুৰ্ভেদ্য ৷ জায়গাটি ছিল উঁচু, চারদিকে খাড়া দেয়াল বিশিষ্ট ঢাল আর 
শৃঙ্গটা এত উঁচু যে তার দিকে তাকিয়েই তাতারদের মাথা ঘুৱছিল। কোনো মানুষের 
পক্ষে সেই শৃঙ্গে তীর ছুঁড়ে মারা সম্ভব না। তার তৈরি রাস্তায় কোনো একজনের 
আধিপত্য রেখে, এই জায়গা পাশ কাটিয়ে যেতে তিমুর রাজি হলেন না। 

তিনি বাদাকশান লোকদের কোনোভাবে সেখানে পৌছানো যায় কি না তা 
পরীক্ষা করে দেখার জন্য ডাকলেন ৷ তারা ছিল পাহাড়ের সন্তান। এমন সব খাড়া 
দেয়াল বিশিষ্ট ঢালে তারা শিংওয়ালা ভেড়া শিকার করেছে। বিভিন্ন ফাটল থেকে 
শুরু করে উচু জায়গা সব জায়গায় তারা গেল। এরপরে ফিরে এসে তিমুরকে 
তাদের ব্যর্থতার কথা জানাল। এরপরেও আমির গেলেন না। তিনি অন্য একটি 
উঁচু জায়গা থেকে এলাকাটা দেখলেন আর আদেশ দিলেন মই বানাতে আর দড়ি 
লাগিয়ে সেগুলো জোড়া দিতে | 

তিনশত ফুট উঁচু সেই দুরারোহ পর্বতগাত্রে মই লাগানো হলো। বড় গাছ 
থেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হলো মইটাকে। মইয়ের উপরের অংশ একটি 
শৈলশিরায় গিয়ে লাগল, যেখানে পা রাখা যায়। আর এই শৈলশিরা থেকে 
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আরেকটি মই লাগানো হলো। আরেকটি পা রাখবার জায়গা পৰ্যন্ত। যারা এখনো 
প্রতিরক্ষাকারীদের পাথরের আঘাতে পড়ে যায়নি তারা একে অন্যকে দড়ি দিয়ে 
সাহায্য PAT | 

তাদের মধ্যে কেউ কেউ একটি চূড়ায় উঠতে পারল, যেথান থেকে সেই 
দুরারোহ পর্বতগাত্রে তীর দিয়ে আক্রমণ করা সম্ভব | যখন আরো অনেকে সেখানে 
পৌঁছাল তখন সেই জংলিরা আত্মসমর্পণ করল। 

এভাবে এই সেনাবাহিনী, উপত্যকার ভেতর দিয়ে যে রাস্তা সমুদ্রের দিকে 
গেছে, সেটা পাড়ি দিল। তাদের সামনে রয়েছে আল বুরজ। উত্তর পারস্যের 
পর্বতমালা | সেখানে রয়েছে জর্জিয়ার মতো শক্তিশালী দুর্গ । এক এক করে তিমুর 
সবাইকে ডাকলেন, আত্মসমর্পণ করার জন্য । যারা করল, তাদেরকে ছেড়ে দেয়া 
হলো। 

এখানে করা তাঁর দুটো অবরোধ ছিল এঁতিহ্যের দিক থেকে মনে রাখার মতো, 
কালাত আর তাকরিত প্রথমটি ছিল পাহাড়ি মালভূমি | এখানে চূড়ায় স্বাদু পানির 
ঝরনা আর গবাদির জন্য ভালো ঘাস আছে। একটি জঙ্গল থেকে এই এলাকাটা 
শাখার মতো বেরিয়েছে, যে কারণে এর নিচে সেনাছাউনি ফেলা অসম্ভব | জঙ্গলটা 
পার হওয়া সম্ভব না আর পাহাড়ের খাড়া ঢালটি ছিল দুর্ভেদ্য। আর চূড়ায় 
পৌঁছানো সাধ্যের বাইরে | পরে এখানে নাদির শাহ তার সম্পদ রাখতেন। 

আক্রমণ ব্যর্থ হলে তিমুর তার একদল সেনা সেই জঙ্গলে রেখে এগিয়ে 
গেলেন ৷ অবশেষে প্রতিরক্ষাকারীদের মাঝে মহামারি দেখা দেয় আর তারা নিচে 
নেমে আসতে বাধ্য হয় আর সেই এলাকা দখল করে ফেলা হয় । আর এর দরজা 
আর রাস্তা ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য ঠিকঠাক করা হয়। 

অন্য দুর্গ, তাকরিত তৈরি হয়েছিল তাইথিস নদীর দিকে মুখ করা একটি 
নিরেট পাথরের ওপর। এটি একটি স্বাধীন গোত্রের অধীনে ছিল। এরা বেশ 
নিষ্ঠুরতার সঙ্গে রাজপথে হামলা চালাত। আক্রমণ করে কখনোই কেউ 
তাকরিতের দখল নিতে পারেনি। 

তিমুর যখন সেদিকে এগিয়ে গেলেন তখন সেখানকার গোত্রপতি সিদ্ধান্ত নিল 
যে তারা এই এলাকা তার কাছে সমর্পণ করবে না। পাথরটা পর্যন্ত যাওয়ার সব 
রাস্তা পাথর আর সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হলো | 

সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণের জন্য তাতার ড্রাম বেজে উঠল । শৈলশিলার নিচে, 
দুর্গের বহির্ভাগে সবাই চলে আসল । আর রক্ষকরা সবাই নিজেদেরকে দুর্গের 
ভিতরে সরিয়ে নিল। তিমুরের ইঞ্জিনিয়াররা তখন পাথর ছোড়ার যন্ত্র তৈরি করতে 
বসে গেল। বড় বড় কাঠের গুঁড়ির ঠিক জায়গায় বল্টু লাগিয়ে পাথর ছোড়ার 
মেশিন তৈরি করা হলো | দেখা গেল এই পাথর প্রক্ষেপকগুলো দেয়ালের ওপাশে 
পাথর ছুঁড়তে পারছে । আর এক এক করে স্থাপনাটির ছাদগুলো ভেঙে ফেলা হতে 
লাগল। 
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তবে এই ধরনের বাধে রক্ষকরা খুব একটা বিচলিত হলো না। এত উচ্চতায় 
পাথরগুলো দেয়ালের খুব একটা ক্ষতি করতে পারছিল না। তৃতীয় রাত্রে একজন 
সায়্যিদ খোজার রেজিমেন্ট বুরুজের একটি মিনারে উঠে যায় কিন্তু দেয়ালের কাছে 
পা রাখার কোনো জায়গা পায় না। 

স্তম্ভের ওপরে বেশ উঁচু করে তৈরি অস্থায়ী এক ছাদের নিচে তাতার 
ইঞ্জিনিয়ার এবং খনিবিশারদরা কাজে লেগে পড়ল। একটি মাচা তৈরি করে 
ফেলল । যতক্ষণ না তারা ভিত্তিপ্রস্তরের ঠিক নিচে পৌঁছাল। 

তাতারদের আলাদা আলাদা সেনাদলকে আলাদা আলাদা এলাকা বুঝিয়ে 
দেয়া হলো। বাহাত্তর হাজার লোক লোহার পাত আর হাতুড়ি দিয়ে কাজ শুরু 
করে দিল। দিন রাত এক করে তারা খোঁড়ার কাজ চালিয়ে গেল। এক ডিভিশান 
পাথরের ভেতরে বিশ ফুট সুড়ঙ্গ তৈরি করে ফেলল । যত এগোতে লাগল ধীরে 
ধীরে ততো ওপরের দিকে উঠতে লাগল | 

অবরোধ বাসীরা এই সুড়ঙ্গ খোঁড়া দেখে ভয় পেয়ে গেল। আর তাতার 
আমিরের কাছে উপঢৌকন পাঠাল। কিন্তু তিমুর সেই গোত্রপতি বা তাকরিতের 
সেই হাসানকে বললেন, তাকে নিজেকে সামনে আসতে হবে আর আত্মসমর্পণ 
করতে হবে | হাসান দেখলেন এমনটা করা ঠিক হবে AT | 

তাই আক্রমণের জন্য যুদ্ধের CF আবার বাজানো হলো। দেয়ালের একটি 
অংশের ভেতর তেলে ভেজানো জিনিসপত্র ঢোকানো হলো আর হামানদিস্তা দিয়ে 
ঠেসে দেয়া হলো এরপরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হলো ৷ ভারী কাঠের গুড়িতে আগুন 
লেগে গেল আর দেয়ালের সেই অংশটা ধ্বসে পড়ল। সেই সঙ্গে অনেক 
প্রতিরক্ষাকারীও। তাতাররা সেই ধ্বংসস্তূপের দিকে ধাওয়া করল তবে বেশ শক্ত 
বাধার মুখে পড়ল। তিমুর আদেশ দিলেন অন্য দুই অংশের নিচের কাঠের 
গুঁড়িতেও আগুন লাগিয়ে দিতে | আর গম্বুজওয়ালা দুর্গের চারপাশে কালো ধোঁয়া 
ছড়িয়ে পড়ল। 

যখন নতুন ফাক পাওয়া গেল, তখন সেই ফাক গলে ভালো রকম সশস্ত্র 
সেনাদল আক্রমণ চালাল আর তাকরিতের লোকেরা অর্ধেক ধ্বংস হয়ে যাওয়া দুর্গ 
পেছনে ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগল । এবার তাদের বোঝানো হলো, 
হাসানকে হাত-পা বেঁধে নিচে নামানো হলো | বেসামরিক লোকদেরকে সামরিক 
বাহিনী থেকে আলাদা করা হলো এবং তাদের ছেড়ে দেয়া হলো। কিন্তু 
তাকরিতের যোদ্ধাদের তাতার সেনাদের মাঝে ভাগ করে দেয়া হলো, হত্যা করার 
জন্য। 

ধর থেকে তাদের মাথা আলাদা করা হলো আর সেই মাথা আর নদীর কাদা 
দিয়ে দুটো পিরামিডের মতো টাওয়ার বানানো হলো। মিনারের ভিত্তিপ্রস্তরের 
ওপর এই কিংবদন্তি আসলেন। “এইসব আইন অমান্যকারী আর শয়তানের 
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কর্মীদের ভাগ্য মনে রেখো” যদিও সত্য লেখা থাকবে এভাবে, ‘এইসব লোকেদের 
ভাগ্য মনে রেখো যারা তিমুরের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়েছিল।' ভেঙে যাওয়া 
দেয়ালটি সেভাবেই রেখে দেয়া হলো। মানুষ দূর দূর থেকে দিনের বেলায় 
সেখানে তাতারদের হাতের কাজ আর তাদের ক্ষমতার প্রশংসাপত্র এক নজর 
দেখতে যায়। তবে রাতে যায় না। শোনা যায় রাতের বেলা খুলির টাওয়ারের 
চূড়ায় আগুন জ্বলে ওঠে আর কেবল বন্য শুকর ঝোপের ভেতর থেকে অন্ধকারে 
তাকরিতের সেই জায়গা দেখতে আসে | 

সতের দিনে তিমুরের কাছে দুৰ্ভেদ্য তাকরিতের পতন হয়। 

তিনি ছিলেন উত্তর, আড়াল আর ক্যাম্পিয়ান সাগরের, পারস্যের পাহাড়ি 
এলাকা আর ক্যাম্পিয়ান সাগরের শাসক । বাইশ শত মাইল লম্বা মহান খোরাসান 
রাজপথ তাঁর এলাকার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। নিসাপুর থেকে আলমালাইক পর্যন্ত 
চোদ্দটি শহর তাকে সম্মানী দিত। 

তবে এই এলাকাগুলো তার হাতে এসেছিল অনেক জীবনের বিনিময়ে । 
আমিরদের সভা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল । বাহাতুরদের AHS আর বাড়েনি | খিতাই 
বাহাতুর সির নদীর কুয়াশার মধ্যে পড়ে মারা যান। শেখ আলি বাহাতুর, যিনি 
স্বর্ণালী গোত্রের সামনে তার শিরোস্ত্রাণ ছুঁড়ে ফেলেছিলেন, তাকে চাকু মেরে হত্যা 
করে তুর্কোমান গুপ্তচর। তিমুরের দ্বিতীয় পুত্র ওমর শেখ ককেশাসে তীরের 
আঘাতে পড়ে যান। মৃত্যু অলৌকিকভাবে এই বিজয়ীকে ছেড়ে দিত। তবে তার 
পাশ থেকে আরেকটি সন্তানকে কেড়ে নিয়েছিল | 

এইবার, যখন তাকে ওমর শেখের মৃত্যু সংবাদ দেয়া হয়, তখন তিনি 
কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। 

তিনি বললেন, “আল্লাহ দিয়েছেন, আর আলাহই নিয়ে গেছেন।" এরপরে 
তিনি সমরখন্দে ফিরে যাওয়ার আদেশ জারি করলেন। 

পথে তিনি মহান আক সারাই-এ থামেন। সবুজ শহরের তৃণভূমিতে সাদা 
প্রাসাদটি বানানো এখন পুরোপুরি শেষ হয়েছে। এখানে তিনি কিছুক্ষণ চুপচাপ 
বিশ্রাম করলেন। রাজসভার কোনো কাজ করলেন না। 

তার প্রথম সন্তান জাহাঙ্গীরের জন্য যে সমাধি তিনি বানিয়েছিলেন, সেখানে 
গেলেন ৷ আর সেখানে আদেশ দিলেন ওমর শেখের সমাধির জন্য এটির 
আকারকে বড় করো। শেষের বছরগুলোতে তিমুর খুব চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন, 
দাবার বোর্ডের প্রতি অনেক বেশি আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। আর আগের 
যেকোনো সময়ের চেয়ে সমরখন্দে এখন খুব কম সময় থাকতে লাগলেন। তিনি 
কাউকে তার পরিকল্পনা বলতেন না। তবে ওমর শেখের মৃত্যুর পরে, দূরে যেয়ে 
পরিচালিত আক্রমণগুলোর প্রথমটি তিনি শুরু করেন। 


www.pathagar.com 


দুনিয়া কাপানো তৈমুর লং ১১৩ 


১৯ 
পান পাত্রের সঙ্গী 


এখন পর্যন্ত তাতার যোদ্ধা দক্ষিণের দিকে তার দৃষ্টি দেননি । হিন্দুকুশ পেরিয়ে যে 
ভারত তার সম্পর্কে তার ধারণা খুব বেশি নেই। কেবল জানেন তাদের সঙ্গে 
বাণিজ্য করা হয়। আর লবণাক্ত মরুভূমি তাকে আলাদা করে রেখেছে ইরান 
থেকে। 

ইরান ছিল বেশিরভাগ অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত জাকজমকপূর্ণ একটি শহর । ধূর্ত আর 
মদে মত্ত রাজপুত্ররা আসীন হয়েছিল ইসলামের পরলোকগত পরাক্রামশালীদের 
সিংহাসনে | যেন সিংহের গৃহে শেয়ালের বসবাস। 

নগ্ন তীর্থযাত্রীরা রৌদে নিজেদের শুকিয়ে নিচ্ছিল। দরবেশরা ঘুরে ঘুরে 
তাদের ঢোল বাজাচ্ছিল আর নজর রাখছিল গামলাটির দিকে 1 ওখানে পয়সা জমা 
হচ্ছে কি না। খচ্চরের পিঠে চড়ে আসতেন মালিকরা । একজন ক্রীতদাস তার 
মাথার উপর ধরে রাখত ছাতা । প্রায়ই সিক্ষের তৈরি নামাজ পড়ার জায়নামাজটি 
মদে ভেজা থাকত | সাদা দাড়িতে লেগে থাকত হেম্প (গাজার গাছ) রসের দাগ । 

দেয়াল ঘেরা বাগানের ওপর যখন ভরা চাদ উঠত তখন দৃশ্যটি হতো বড়ই 
মনোমুগ্ধকর | সেই শহরটি এখন ধ্বংস হওয়ার পথে ৷ ছায়া দেয়া গাছগুলোর মাঝ 
দিয়ে যখন মরুর গরম বাতাস বয়ে যায়, তখন মনে হয় যেন তার পুরো ঘৃণা 
এখানে উগরে দিচ্ছে । এসবের মাঝে দাড়িয়ে আছে পারসেপলিসের (পারস্যের 
পুরনো শহর) স্তম্ভ, আর হলদে মার্বেলের মেঝে । এখানে সেমিরামিসের 
(ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যানের প্রতিষ্ঠাতা) ক্রীতদাসীরা একসময় নৃত্য করত | 

শিরাজ-এর হাফিজ তার দেশ সম্পর্কে বলতেন, এখানে দুর্লভ সব 
সংগীতশিল্পী আছেন ৷ কারণ কেবল দুর্লভ সঙ্গীতশিল্পীই একজন মদ্যপের জন্য 
বাজাতে পারে আর একই সঙ্গে সংযমী মানুষকেও নাচতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। 

ইরান, যা একসময় পরিচিত ছিল পারস্য নামে, অনেক দিন প্রাচুর্যে ভরা 
fee | ধনীরা ছিল বেজায় সন্দেহবাতিক। দরিদ্বরা ছিল অহংকারী | 

একজন রাজা তার সন্তানদের অন্ধ করে দেন। আর তার ভাইয়ের মৃত্যুতে 
হাসেন আর বলেন অবশেষে তারা সত্যিই মাটির সঙ্গে মিশে গেল। এখন তিনি 
ওপরে আর তারা নিচে। ব্যঙ্গ করে এখানে একজন মন্তব্য করেছিলেন, এখানে 
সৌভাগ্য সবচেয়ে পছন্দ করে বোকাদের, কিভাবে নিজের জন্য দুবেলা অন্ন 
জোগাড় করতে হবে সে সম্পর্কে যার যথেষ্ট জ্ঞান নেই, সে হচ্ছে জ্ঞানী। সেই 
হচ্ছে রমণী যার অনেক প্রেমিক আছে। আর যার নেই সে হচ্ছে TAT | 

এখানে উলের আলখেলা পরা সুফিগণ অলৌকিক ব্যাপার নিয়ে কবিদের 
সঙ্গে বিতর্ক করেন। আর এখানে পাওয়া যায়, পানপাত্রের সাথি বা “সাকি'। 
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মূকাভিনেতা, গল্পকার, প্রতারকরা মিথ্যে কথা আর প্রশংসার ফুলঝুরি ফুটাত । 
আর এরাই ছিল মদ্যপ রাজপুত্রের পানপাত্রের সঙ্গী। তাদের মাঝে আরো ছিল 
উৎসাহী কিছু কবি। আমোদ-প্রমোদে ডুবে থাকা এইসব পার্সিদের কাছে আঙুরের 
গান। 
ধর্মবিশ্বাসীদের সাথে মদের ব্যাপারে বিতর্ক করত। তারা ছিল এশিয়ার গ্রিক, 
ভোগ বিলাসে TS আবার অন্য সময়ে তারা হতেন উগ্র ধার্মিক। তাতারদের 
তারা YT করত, বলত ধর্মবিদ্বেষী। 
আসক্তি ছিল বেশ বেশি ৷ আর পছন্দ ছিল পাশা খেলা আর সুন্দরী । জীবনের শেষ 
প্রান্তে এসে তিনি স্মরণ করলেন, যে তিনি অনেক আগে তিমুরের কাছে শপথ 
করেছিলেন। তিনি নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য এক উৎসবের আয়োজন 
করেছিলেন। নিজের কাফনের কাপড় আর কফিন তৈরি প্রত্যক্ষ করলেন। যদিও 
তিমুরকে তিনি কখনো দেখেননি | তারপরও নিজের অনাগত মৃত্যু নিয়ে তিমুরের 
কাছে একটি চিঠি লিখলেন। 

“মহান মানুষ মাত্রই জানেন যে পৃথিবী হচ্ছে সামঞ্জস্যহীন এক রঙ্গমঞ্চ ৷ বিজ্ঞ 
মানুষরা এসব খুঁটিনাটি ব্যাপারে কখনোই মনোযোগী হয় না। এই ক্ষণস্থায়ী 
আনন্দ আর সৌন্দর্ষেও মুগ্ধ হয় না। কারণ তারা জানে, সব কিছুই শেষ হয়ে 
যাবে ।’ 

আমাদের মাঝের সন্ধির উদ্দেশ্য ছিল, কখনো তা ভঙ্গ না করার। আপনার 
বন্ধুত্বকে আমি আমার অন্যতম প্রাপ্তি হিসেবেই দেখি খুব দুঃসাহস নিয়েই বলছি 
আমার শেষ ইচ্ছে যেন শেষ বিচারের দিন আমার হাতে থাকবে আপনার সাথে 
করা এই সন্ধি, যেন আপনি অভিযোগ না করতে পারেন, যে আমি সন্ধি ভেউেছি। 

এখন আমার কাছে এই বিশ্বের FB ডাক এসেছে। আমি যে জ্ঞাতসারে 
কোনো অন্যায় করিনি তার জন্য আমি স্ৰষ্টাকে ধন্যবাদ দিই । তিনি আমাকে, আমার 
এই তেগ্সান্ন বছরের জীবনে অনেক আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন। 

সংক্ষেপে, আমি যেভাবে বেঁচে ছিলাম সেভাবেই মারা যাচ্ছি। পৃথিবীর সকল 
সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করেছি। সলোমনের মতো বিদ্বান আর আলেকজান্ডারের মতো 
মহান সম্রাট তিমুরের ওপর যেন আল্লাহর আশীর্বাদ বর্ষিত হয় তার জন্য আমি 
দোয়া করছি। যদিও এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে জায়েন আল আবেদিন আমার খুব 
প্রিয় পুত্র। আশা করছি আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে তার ওপর আপনার 
ছত্রছায়ায় সে দীর্ঘায়ু হবে । আমি তাকে আল্লাহর তত্বাবধায়ন আর আপনার দয়ার 
ওপর ছেড়ে যাচ্ছি। আপনি যে এই সন্ধি অটুট রাখবেন, তা নিয়ে আমার কোনো 
সন্দেহ নাই। 
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আপনার মতো বন্ধু পেয়ে বেশ আনন্দের সাথেই আমার এই জীবনের সমাপ্তি 
হতে যাচ্ছে। আপনার কাছে আপনার এই নিবেদিতপ্রাণ বন্ধুটি শেষ প্রার্থনা 
প্রত্যাশা করছে, আপনার মতো মহান এক রাজপুত্রের আশীর্বাদে যেন স্রষ্টা 
আমাকে সাধু পুরুষের মর্যাদা দেন। আপনার কাছে এটাই আমার শেষ প্রার্থনা। 
এর জন্য কেবল আপনার জবাবদিহি হবে অন্য দুনিয়ায় ৷’ 

ধারণা করা হয় একই রকম আরেকটি চিঠি এবং উপঢৌকন বাগদাদের 
সুলতানের কাছেও পাঠানো হয়েছিল। এরপরে একসময় পারস্যের শাহ শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আর দশজন রাজপুত্র তাদের নিজেদের ভাগের রাজ্য 
পাওয়ার আশায় ভাগ-বাটোয়ারা শুরু করল। কেউ পেল ইসফাহান, আরেকজন 
ফার্স, একজন শিরাজ, এভাবে চলতে থাকল । তারা রাজা হয়ে দোকান খুলল | 
কেউ টাকা ছুঁড়ে দিল। তবে সবাই খাজনা তুলতে লাগল । আর যা পায়নি তার 
জন্য লড়াই করতে শুরু করল। রাজপুত্ররা সবাই ছিল মুজাফফর পরিবারের | 
ফলে একটি প্রবাদ বাক্য তৈরি হলো, “চাচাতো ভাইয়ের মতো ঘৃণা করা’ । 

এরপরে, ১৩৮৬ সালে, যখন শীতের ঝাপসা সূর্য মরুর মেঝেকে চকচকে 
করে দিয়ে অস্তমিত হলো তখন উত্তর থেকে আসলেন তিমুর। তার সঙ্গে ছিল 
অভিজ্ঞ সত্তর ডিভিসান সৈন্য, আর প্রথম শহর ইসফাহান দেখে তাদের চোখ বড় 
বড় হয়ে গেল। শহরজুড়ে কেবল গম্বুজ, আর খিলান দিয়ে ছায়া তৈরি করা রাস্তা, 
বাজার ৷ তাদের আগে ইবনে বতুতা সেই পথ দিয়ে গিয়েছিলেন। এই রাজকীয় 
শহর সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেছেন, “আমরা মরূদ্যান, ছোট নদী আর সুন্দর 
গ্রামের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করলাম, যেখানে রাস্তাগুলোর দু'পাশে রয়েছে মিনার। 
বেশ বড় আর সুন্দর এক শহর যদিও, তবে ধর্মীয় যুদ্ধে আক্রান্ত । এখানে খুব 
ভালো খুবানি (আপ্রিকট), তরমুজ, কুইন্স নোস্পাতির আকারের হলদেটে ফল) 
দেখলাম। এরা খাবারগুলো শুকিয়ে খুব সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করে। ইসফাহানের 
মানুষগুলোর গড়নও বেশ সুন্দর। গায়ের রং হালকা এবং কিছুটা তামাটে আর 
রুক্ষ । যখন তারা কোনো ভোজের আয়োজন করে তখন তারা প্ৰতিদ্বন্বী, অন্যথায় 
অমায়িক সত্যি বলতে তারা তোমাকে আমন্ত্রণ করে কেবল রুটি আর দুধ খেতে 
দিবে, আর সিক্কের কাপড় মোড়া তাদের থালায় দামি সব খাবার থাকবে 1 

তিমুর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে ইসফাহানের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তবে 
যুদ্ধে খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন না। শাহের উপদেশ তার মনে ছিল। তবে তার 
একমাত্র অভিযোগ ছিল মুজাফফররা তার রাজদূতকে কোনো কারণ ছাড়াই আটক 
রেখেছে। বেশ অনেক দিন ধরেই তিনি তাদের অনৈক্য দেখছিলেন তবে এবার 
তিনি নিজে তা দেখতে এসেছেন। 

তাকে স্বাগত জানাতে এসেছিলেন ইসফাহানের বয়স্ক ব্যক্তিরা । তাদের 
নেতৃত্বে ছিলেন জায়েন আল আবেদিনের চাচা ৷ তাদের উপহার দেয়া হলো আর 
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বসতে দেয়া হলো আমিরের কার্পেটে, সে সময় ইসফাহানের ভবিষ্যৎ নিয়ে 
আলোচনা হলো। 

তিমুর তার ভদ্রতার সীমা ভেঙে বললেন, “তোমাদের লোকদের আয়ু মঞ্জুর 
RACK | তোমাদের শহরও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে, যদি তোমরা মুক্তিপণ 
দাও!’ 

মুক্তিপণ নির্ধারিত হলো। মুজাফফররা বুঝল, এত বড় একটি সেনা হাজার 
মাইল পার হয়ে এতদূরে খালি হাতে ফিরে যাওয়ার জন্য আসেনি 1 তারা জানাল, 
টাকাটা নেয়ার জন্য রাষ্ট্রদূতদেরকে ভেতরে পাঠাতে | আর বলা হলো প্রত্যেকটি 
তাতার ডিভিশান থেকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি শহরের প্রতিটি ঘরে যাবেন। 
লেনদেন বুঝে নিতে একজন উচ্চপদস্থ আমির তাদের সঙ্গে গেলেন। 

পরের দিন তিমুর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করলেন। শহরের মূল সড়ক দিয়ে 
তিনি ঘোড়ায় চড়ে প্রবেশ করলেন, আর এরপরে আবার নিজের ছাউনির দিকে 
ফিরে গেলেন, মূল ফটকের সামনে কিছু সেনাকে দায়িত্বে রাখলেন। 

রাত পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাক চলল ৷ অন্য কিছুতে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত না করে 
সত্তর হাজার সৈন্য দুই মাস ধরে যুদ্ধযাত্রা করেছে, আর দূর থেকে ইসফাহানের 
আলোগুলির দিকেই শুধু তাকিয়েছে। সেনাদের মধ্যে যাদেরকে কাজে পাঠানো 
হয়েছিল, তারা বাজারে ঘোরাফেরা করছিল। আর যারা ছাউনিতে ছিল তাদের 
অনেকেও শহরে যাওয়ার ছুতো খুঁজে পেল। একে একে অনেকেই শহরে ঢুকল 
আর মদের দোকানে প্রবেশ করল। 

এরপরে কী হলো তা নিয়ে অনেক ধরনের বক্তব্য আছে। পারসিদের মধ্যে 
বেশ কিছু অবাধ্য লোক ছিলেন যারা একজন কামারের নেতৃত্বে একত্রিত হয়। 
একটা ঢোলক বাজানো হয়, আর চিৎকারও শোনা যায়। ইসলামের আওয়াজ 
তুলে চিৎকার করা হয় ‘হে মুসলমানগণ'- _-- | 

এই অবস্থায় লোকজন তীদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, আর রাস্তায় ভিড় 
তৈরি হয়। এই জনতা আর, এতক্ষণ পর্যন্ত শান্তির পক্ষে থাকা, তাতার সেনাদের 
মধ্য তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কিছু কিছু বাসায় দায়িত্বশীল লোকেরা তিমুরের 
সভাসদদের রক্ষা করে আর অন্য এলাকায় তাদের হত্যা করা হয়। 

রক্ত ঝরা শুরু হতেই জনতা আরো বড় কিছুর দিকে এগিয়ে যায়। শহরের 
রাস্তা ফাকা করার পরে এবার তারা মূল ফটকের দিকে এগিয়ে যায়। সেখানে 
অবস্থান করা রক্ষীদেরও তীরা কেটে টুকরো টুকরো করে। জনতা, এভাবে যুদ্ধ 
করার পরে এরপর তারা ফটক বন্ধ করে দেয়। 

পরের দিন সকালে এই খবর যখন তিমুরকে জানানো হলো, তিনি ভয়ানক 
ক্রুদ্ধ হলেন প্রায় তিন হাজার তাতার সেনা মারা গিয়েছিল। তাদের মধ্যে 
একজন ছিলেন তার প্রিয় আমির আর একজন ছিলেন শেখ আলি বাহাতুরের পুত্র | 
তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তার ক্যাম্পে থাকা 
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পার্সি বয়োজ্যেষ্ঠরা ব্যাপারটার মধ্যস্থতা করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। 
জনতা এতক্ষণ তাদের যুদ্ধ করেছে, এবার তাদের নিজেদেরকে রক্ষা করতে 
হবে। 

তাতাররা মূল ফটক দিয়ে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করল, আর তিমুর গণহত্যার 
আদেশ দিলেন। তীর সেনাদের প্রত্যেককে বললেন পার্সিদের মাথা নিয়ে 
আসতে | শহরের যে বাড়িগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে অপদস্থ করা 
হলো না। সম্বান্ত বংশীয় এবং বৃদ্ধদের রক্ষা করার চেষ্টাও নেয়া হলো। অন্য সব 
যায়গায় জনগণকে খুঁজে বের করা হলো। সারাদিন হত্যাযজ্ঞ চলল, আর যারা 
অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল কিংবা দেয়ালের ওপারে পালিয়েছিল, পরের দিন তুষারের 
ভেতর তাদের খুঁজে বের করা হলো এবং হত্যা করা হলো। 

অনেক তাতার যারা এই হত্যাযজ্ঞে অংশ নিতে চায়নি, তারা অন্য সেনাদের 
কাছ থেকে মাথা কিনে নিয়ে আসল । ইতিহাসবিদরা বলেন প্রথম দিকে প্রতি 
মাথার মূল্য ছিল বিশ স্বর্ণমুদ্রা (ডগ ডুকাট)। যখন কোটা পূরণ হয়ে গেল তখন 
এটা পরে কমতে কমতে আধা দিনারে নেমে আসে আর এরপরে বিনা পয়সায় | 
এই ভয়ংকর পুরস্কার প্রথমে দেয়ালের ওপর স্তূপ করা হলো, পরে মূল সড়ক 
বরাবর তৈরি হয় টাওয়ার | 

এভাবে সত্তর হাজার বা তারও বেশি ইসফাহানবাসী মারা যায়। এই গণহত্যা 
পূর্বপরিকল্পসিত ছিল না। তার সেনাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে তিমুর এই ভয়ংকর 
কাজটি করতে বাধ্য হয়েছিলেন ৷ তবে তার এই প্রতিশোধ ছিল অকল্পনীয় রকমের 
নিষ্ঠুর । এই ঘটনায় বাকি সব মুজাফফর রাজপুত্ররা একেবারে চুপ করে যান এবং 
আত্মসমর্পণ করেন | কেবল মানসুর ছাড়া, তিনি পাহাড়ে পালিয়ে যান। 

শিরাজ এবং বাকিরা নিঃশব্দে মুক্তিপণ দিয়ে দেন ৷ ‘খুতবা’ অথবা রাজার 
গণপ্রার্থনায় তিমুরের নাম নেয়া হতো । প্রত্যেক মুজাফফরকে তিনি লাল হস্তলিপি 
(তামঘা) দিয়ে স্বাক্ষর করা অনুমতি পত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তাঁরা 
এখন তীর প্রশাসক । আর তিনি তাদের শাসক। ইরানের ভূমি তাদের আছে 
খাজনা দিতে হয়, আর তিনি ব্যাপারটার সমাধান করলেন। 

এবং শিরাজে, প্রথা অনুযায়ী, তিনি মহান কবি হাফিজের জন্য লোক 
পাঠালেন। তার সামনে আসবার জন্য। পার্সি এই বিদ্বান ব্যক্তি দরিদ্রতার 
নিদর্শনস্বরূপ তার সামনে আসলেন বেজায় সাধারণ পোশাকে 1 

তিমুর বেশ কঠোরভাবে বললেন, ‘আপনি এই গ্রীষ্মে এভাবে একটি কবিতা 
লিখেছেন?’ 

তবে তার পায়ে আমি সমরখন্দ আর বোখারা নিবেদন করব 1” 
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তিমুর ব্যঙ্গ করে বললেন, ‘এত বছর ধরে যুদ্ধ করে আমি সমরখন্দ দখল 
করেছি, বিভিন্ন শহর থেকে সম্পদ আর অলংকার সমরখন্দে নিয়ে এসেছি । আর 
কীভাবে আপনি সেইসব শিরাজের একজন রমণীকে দিয়ে দিতে চান?" 

কবি কিছুক্ষণ ইতস্তত করলেন। এরপরে হেসে উত্তর দিলেন, “এই অপব্যয়ী 
স্বাভাবের জন্যই তো আজকে আমার এই দশা ৷’ 

এই উপস্থিত জবাব শুনে তিমুর বেশ খুশি হন। তিনি বর্তমান অবস্থা থেকে 
হাফিজকে আরো বেশি ধনী করে দিলেন। 

ইরান থেকে সঙ্গে বেশ কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক তার সঙ্গে সমরখন্দে 
আসেন। তবে দক্ষিণের পানপাত্রের সঙ্গীদের অপছন্দ করার তার বেশ অনেক 
কারণও ছিল। তীর তৃতীয় পুত্র মিরান শাহ ছিলেন বেশ জেদি। মদে আসক্ত হয়ে 
পড়েন। যদিও যুদ্ধে বেশ সাহসী ভূমিকা নিতেন তবে ছিলেন খুব নিষ্ঠুর । কেবল 
যখন তিনি তিমুরের নেতৃত্বে সেনাদলে থাকতেন, তখন তিনি বেশ বাধ্য 
থাকতেন। 

অনেক বছর পরে তিমুর যখন শুনলেন ভারতে এক বছর যুদ্ধ যাত্রা থেকে 
ফিরে এসে মিরান শাহ প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছে, তখন তিনি ক্যাম্পিয়ান এলাকার 
শাসনের দায়িত্ব পুত্র মিরান শাহকে CHT | তাতার সেনারা তাকে জানাল যে তার 
পুত্র সেই বিশাল শহরে পাগলের মতো কাজ করছেন। জানালা দিয়ে জনতার 
উদ্দেশ্যে সম্পদ ছড়িয়ে দিচ্ছেন, মসজিদে বসে মদ পান করছেন৷ তারা ব্যাখ্যা 
তার সন্তান যে দুনিয়া শাসন করে। এমন কোনো কাজ কি নাই যার কারণে 
আমিও স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারি?’ 

তিনি তাব্রিজ আর সুলতানিয়ার সব হাসপাতাল আর প্রাসাদের দেয়াল ভেঙে 
ফেলতে আদেশ দেন। তাতারদের কাছে তিমুরের পুত্রের আদেশ ছিল অলঙ্ঘনীয় 
আইন, ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়ে যায়। এরপরে ঘটে আরো ভয়ংকর ঘটনা | 
তার আদেশে একজন স্বনামধন্য দার্শনিককে কবর খুঁড়ে বের করে ইহুদিদের 
গোরস্থানে পুনরায় কবর দেয়া হয়। মদের আগুনে আর নেশার বিষে মিরান শাহ 
এতটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যান। 

সেনারা বলেন, “তিনি আসলে আল্লাহর প্রতি সমৰ্পিত ছিলেন 1 তাই দেখোনি, 
যখন তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে যান তখন তিনি মাটিতে তীর মাথা ঠুকতে থাকেন?’ 

যখন তারা চলে যান, একজন মহিলা তিমুরের দরজায় আসেন। বোরখা 
পরিহিত এবং কালো কাপড় পরা। সঙ্গে কোনো সঙ্গী নেই। কিন্তু ফিসফিসিয়ে 
বলা একটি কথায় তার জন্য দরজা খুলে দেয়া হয়। রক্ষীরা ঝুঁকে তাকে সম্ভাষণ 
জানায় । খুব দ্রুত রাজসরকার সহযোগে তাকে তিমুরের কাছে পাঠানো হয় ৷ 
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তারা এসে জানায়, “রাজার কন্যা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। একা ৷’ 

ইনি হচ্ছেন খান জাদে, যিনি একাকী এভাবে তিমুরের সঙ্গে দেখা করতে 
আসেন । ইনি হচ্ছেন তার প্রথম পুত্র জাহাঙ্গীরের স্ৰী তাকে খুব দ্রুত তার ঘরে 
আনা হয়। এরপর রক্ষীরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে 
থাকেন। এরপরে তিনি তার বোরখার পর্দা সরান আর তার পায়ে ঝাঁপিয়ে 
পড়েন। 

তিনি কাদতে থাকেন, “হে আমিরদের আমির । আমি আপনার পুত্রের শহর 
থেকে এসেছি। আপনার পুত্র, মিরান শাহয়ের ৷’ 

দৃঢ়ভাবে তিনি সম্রাটের সাথে কথা বললেন। তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তিনি, 
অনেক দিন ধরেই তাতার অভিযানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাওয়া তার গোত্রের 
লোকদের, আড়াল করে আসছিলেন | যদিও তিনি মুখে সেসব কথা বলছিলেন না, 
তার গলার আওয়াজে তার সেই সাফল্য প্ৰতিধ্বনিত হচ্ছিল। তিনি তার 
সভাসদসহ তার নিজের রাজসভা মিরান শাহের অধীন একটি শহরে সরিয়ে নেন। 
তিমুরের পুত্রের উন্মাদ পরিহাস যখন বিধ্বংসী রুপ নেয় তখন তিনি সেই 
কার্যকলাপের প্রতিবাদ করেন। তার লোকের প্রতিরোধ সত্ত্বেও তিনি তাকে তার 
বাসায় নিয়ে যান। তার সৌন্দর্যের ওপর ক্ষুধার্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েন ৷ এরপর 
তিনি তাকে পতিতা বলে উপহাস করেন। 

তিনি কেদে ফেলেন, “শাসক তিমুর, আমি আপনার প্রতিরক্ষা চাই আর 
আপনার কাছে একজন রাজার করা সুবিচার চাই ।' 

খান জাদের স্বামী আর বেঁচে নেই--তিনি, যাকে তিমুর খুবই ভালোবাসতেন 
আর তাকেই তিনি তার উত্তরাধিকার ভেবে রেখেছিলেন। তাতারদের নিয়ম 
অনুযায়ী, সিংহাসনের উত্তরাধিকার এখন জীবিত জ্যেষ্ঠ পুত্র, অর্থাৎ মিরান শাহ। 
মরুর খানদের সময় থেকেই এই নিয়ম চলে আসছে যে, একজন শাসকের প্রথম 
চার পুত্ৰই তার উত্তরাধিকার হওয়ার যোগ্যতা রাখে । জাহাঙ্গীর আর ওমর শাহ 
মারা গেছেন ৷ বেঁচে আছেন মিরান শাহ আর সর্বকনিষ্ঠ শাহরুখ | শাহরুখ হচ্ছেন 
রাজকন্যা সারাই খানম বা বর্তমান প্রাসাদ রাজকন্যার পুত্র। তবে শাহরুখ 
ভাইয়ের মতো না। এই ক্ষমতার লড়াইয়ের চেয়ে তার অনেক বেশি পছন্দের ছিল 
তার বই। 

উত্তরাধিকারের দাবিদার ছিল তখন দুইজন, মিরান শাহ আর খান জাদের 
পুত্ররা। তিমুর তার বড় পুত্রকে বিশ্বাস করে বিশাল এক সাম্রাজ্য সপেছিলেন-- 
আর মিরান শাহ তার লাম্পট্য দিয়ে সব তছনছ করে দিল | সম্ভবত মিরান শাহের 
সঙ্গে দেখা হওয়ার ফলাফল কী হবে, তা আগেই পরিকল্পনা করেছিলেন খান 
জাদে। সম্ভবতঃ তার সৌন্দর্যের আগুনই ঘটেয়েছিল সেই অগ্নিকাণ্ড। 
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অনেক বছর পরে সেখান তরুণ খালিলকে ঘিরে ঘটে এক যুদ্ধ | খান জাদের 
দূরদর্শিতাও সম্ভবত দেখতে পায়নি এমনটা ঘটবে ৷ 

তবে এই মুহূর্তে, তার সাহস সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে ৷ তিনি সম্রাটের 
দীড়ালেন। তিনিও ন্যায়বিচার করতে দেরি করলেন না। খান জাদে যে সম্পদ 
হারিয়েছে, তিনি তাকে তা দিলেন। সেবা করার জন্য তাকে একজন দাসী দিলেন, 
আর জাহাঙ্গীরের স্ত্রী হওয়ার জন্য পূর্ণ সম্মানে তাঁকে সম্মানিত করলেন। যদিও 
তিনি কেবলই এক কঠিন যাত্রা থেকে ফিরেছেন, তারপরও তিনি তার সেনাদের 
আদেশ দিলেন, এই মুহূর্তে সুলতানিয়াহ যাওয়ার জন্য তৈরি হতে। 

সেখানে পৌঁছে মিরান শাহের ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে তিনি খোঁজখবর নিলেন। 
এরপরে তিনি মিরান শাহকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। উচ্চপদস্থ আমিররা এই সময় বাধা 
দিলেন। এমনকি তারাও বাধা দিলেন যারা নিজেরা এই উন্মাদ রাজপুত্রের হাতে 
অপদস্থ হয়েছিলেন | মিরান শাহকে তার পিতার সামনে আনা হলো। তার গলায় 
তখন দড়ি বাধা ছিল। 

তিমুর তাকে জীবন ভিক্ষা দিলেন, তবে তার কাছ থেকে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে 
নেয়া হলো। হতোদ্যম হয়ে, ক্ষমতাবিহীন একটি ছায়ার মতো তিনি এই রাজ্যে 
ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হলেন, যেখানে এখন অন্যজন রাজত্ব করেছেন। 

এর কিছুদিন পরে, একজন ভালো নাইট রে ডি গঞ্জালেস ক্ল্যাভিজো, 
যাচ্ছিলেন। যা তিনি শুনেছিলেন তা তিনি সরল ভাষায় এভাবে বলেছিলেন-- 

‘যখন মিরান শাহ এই কাজগুলো করেন, তখন তার সঙ্গে গানসারা নামের 
একজন মহিলা ছিল। সে তাকে ছেড়ে ছদ্মবেশে পালিয়ে যায়। কয়েক দিন আর 
কয়েক রাত যাত্রা করে সে শাসক তিমুরের কাছে পৌঁছে। তাকে তিনি জানান, 
তার সন্তান কী করেছে। আর সেই কারণে তিমুর তার সন্তানকে ক্ষমতাচ্যুত 
করেন। এই গানসারা তিমুরের সঙ্গেই থাকেন এবং সম্মানের সঙ্গেই তাকে 
রাখেন। তাকে আর ফেরত আসতে দেননি | তবে তার গর্ভে মিরান শাহের একটি 
সন্তান হয়, তার নাম খলিল সুলতান ৷’ 

মিরান শাহের সঙ্গীদের ওপরও ক্রোধ আছড়ে পড়ে । গল্পকার, ভাঁড়, এমনকি 
বিখ্যাত কবি, পানপান্রের সঙ্গী সবাইকেই ফাসির মঞ্চে নিয়ে আসা হয়। এখানেও 
ভাঁড়েরা অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে তামাশা করে। ফীসিকাষ্ঠের দিকে যাওয়ার সিঁড়িতে 
ওঠার সময় সে বলে, 

'রাজপুত্রের সঙ্গে তোমার সখ্য বেশি ছিল, তুমি আমার আগে যাও 1’ 
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২০ 
রাজত্ব 


১৩৮৮ সালে, তেগ্সান্ন বছর বয়সেও তিমুর ছিলেন বিদ্রোহ তৈরির সূতিকাগার, 
এশিয়া আর ইরানের একচ্ছত্র অধিপতি । তিনি নামে ছাড়া বাকি সবকিছুতেই 
এখানকার সম্রাট ছিলেন। তার একমাত্র উপাধি ছিল আমির তিমুর গুরিগান 
মহাপরাক্রমশালী শাসক তিমুর। কাগজে-কলমে তীর সার্বভৌমত্ব ছিল খান বা 
‘তুৱা’ অর্থাৎ চেঙ্গিস খানের বংশধরের কাছে। 

এই পুতুল খানের কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। মনে হতো, তিনি সেনাদের 
নির্দেশ দিচ্ছেন, আর সমরখন্দের তার জন্য একটি প্রাসাদ বরাদ্দ হলো | তিনি যে 
বেশ কিছু অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আসতেন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই । যখন 
কোনো মৈত্রী চুক্তি হতো তখন একটা সাদা ঘোড়াকে বলি দেয়া হত, যখন 
ঘোড়ার লেজের পতাকাসহ দুই লক্ষ সেনার বাৎসরিক প্যারেড হতো। তবে 
কোনো নথিতে তার নাম কদাচিৎ অন্তর্ভুক্ত হতো। আর খোঁড়া এই অধিপতির 
সামনে তার সম্মান দিন দিন কমতে থাকে । তিনি তার জীবন নিয়ে বেশ সুখীই 
ছিলেন। প্রতি বছর সামরিক কুচকাওয়াজ উপভোগ করতেন, যেখানে প্রতি বছর 
তার ভূমিকা কমে যাচ্ছিল। 

তিমুরের বেড়ে চলা রাজত্বের কোনো নাম ছিল AT | তাকে এখনো “মা ভারান 
নাহর' এর আমির বা নদীর ওপারের এলাকার শাসক বলে ডাকা হতো | যদিও 
এখনো নাম না হওয়া সাম্রাজ্যের সর্বত্র গণপ্রার্থনায় তার নাম নেয়া হতো। 

তার কর্তৃত্ব ছিল খুব সোজা একটি কারণে । মধ্য এশিয়ার লোকদের শাসন 
করত গোত্র প্রধানেরা। তারা যদি তাদের নিজস্ব “সাদা দাড়ি’ পছন্দ না করত, 
তারা অন্য এলাকায় চলে যেত, আর তাদের নিজেদের জীবন তখন অন্য একজন 
শাসকের হাতে সঁপে দিত। অসন্তুষ্ট হয়ে, তারা তাদের মধ্যকার একজন সঙ্গীকে, 
নেতা হিসেবে পছন্দ করত | এরপরে তারা তাদের নিজের পছন্দের পক্ষে ভয়ংকর 
লড়াই করত। 

নিজের নাম আর গোত্রের উপর তাদের ছিল অগাধ অহংকার। নিজের 
স্বাধীনতা আর গোত্রপতি হওয়ার কারণে পাওয়া প্রথাগত অধিকারের ব্যাপারে, 
ছিল প্রচণ্ড ঈর্ষা । এরপরও তারা আসলে ছিল স্বৈরতান্ত্রিক আর সব কিছুর প্রতি 
অসহনশীল। যাযাবরের সন্তান, রাজাদের উপাসক, তারা পড়তে পারে । তারা 
সবচেয়ে বড় লুটেরা | শকুনের মতো পাহাড়ের রাস্তায় অপেক্ষায় থাকে, কখন লুট 
করবে সলোমনের সম্পদ। আ্যালেকজান্ডারের কাজকর্মকে তারা বলত ‘দুল 
কারনিম' বা “দুই বিশ্বের' আর সোনার সিংহাসনের মাহমুদের গল্পকে বলত । নুহ 
নবী পৰ্যন্ত তারা তাদের বংশ গৌরব খোঁজে আর এভাবে দাবি করে তারা কোনো 
এক গোত্রপতির উত্তরসূরি | 
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মহান তীর্থযাত্রার, পথের প্রতিটি গম্বুজ আর তীর ইতিহাস তারা জানে। জানে 
ওল্ড টেস্টামেন্টও। তাদের গালাগালির দক্ষতা যেমন, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি 
দেয়ার ক্ষমতাও তেমন । ব্যাপারটা অবাক করা ছিল না, কারণ তাদের পূর্বপুরুষরা 
ছিল সেই বন্যার সময়কার। লিখিত আইনের তোয়াক্কা তারা করত না, তবে 
অলিখিত প্রথার জন্য তারা রক্ত ঝরাতে প্রস্তুত ছিল। সুদখোরকে তারা উপহাস 
করত আর অত্যাচারী খাজনা সংগ্রাহককে পিঠে ছুরি চালিয়ে হত্যা করত | 

যুদ্ধের যে কোনো কার্যকারিতা নাই তা না বোঝা পর্যন্ত তারা তিমুরের সঙ্গে 
যুদ্ধ করে গিয়েছিল, এরপরে তারা তার নুন ভাগ করে নিতে এসেছিল | তাদেরকে 
শাসন করার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি শক্ত হাত। 

এর আগে তারা কখনোই একত্রিত ছিল না। মাহমুদ তাদের অনেককেই তার 
নিজের পতাকার চারপাশে একত্র করেছিলেন। চেঙ্গিস খান তাদের এলাকায় 
আসেন আর তাদের একত্রিত করে। তা ছিল তার মৃত্যুর আগে পৰ্যন্ত। এরপরে 
তারা আবার নিজস্ব গোত্রপতির অধীনে আলাদা হয়ে যায়। 

একটি ব্যাপারেই তারা এখন একত্রিত, আর তা হচ্ছে তিমুরকে মেনে চলার 
ব্যাপারে । তাদেরকে একত্রিত রাখা মানে হচ্ছে নেকড়েকে চাবুক পেটানো | 
কোনো আইনই ক্ষান্ত করতে পারত না নারীলিন্মু কাসগার, হিন্দু কুশের 
আক্রমণকারী পাহাড়িদের বা যোদ্ধা জাট আর স্বর্ণালী গোত্রের অবশিষ্টদের, সূর্যের 
দেশের সম্মানিত ইরানীয় আর সাহসী আরবদের | 

তাঁদেরকে সীমায় বেঁধে রাখতে তিমুর নিজেই আইন হয়ে যান। তার এই 
নতুন প্রজাদের জন্য সব আদেশ আসত স্বয়ং তার নিজের কাছ থেকে ৷ যারাই 
সাহস দেখাত, তারাই তার সঙ্গে দেখা করতে পারত | তার পছন্দের কাউকে তিনি 
তার হয়ে শাসনের দায়িত্ব কখনো দেননি। যখন কোনো সাম্রাজ্য জয় হতো বা 
যখন কেউ নিজে থেকে আত্মসমর্পণ করত, তখন তার কোনো সন্তানকে অথবা 
কোনো উচ্চপদস্থ আমিরকে দেয়া হতো, সামস্ততান্ত্রিক দান হিসেবে | 

এটি হয়ে যেত নতুন সাম্বাজের একটি প্রদেশ । তিমুরের কাছে দায়বদ্ধ 
একজন দারোগা বা প্রশাসক দ্বারা শাসিত। প্রশাসক বা দারোগার নিয়োগ দিতেন 
তিমুর। যেসব যোদ্ধা সেনায় যোগ দিত, তারা যেত নিজ মর্জিতে। তবে শ্রমিক 
রাজসভায় নিয়ে আসা হতো। আর তাদেরকে স্বাধীন পদ দিয়ে আলাদা কাজ 
দেয়া হতো। যদি তখন তারা কোনো সমস্যা তৈরি করত, তখন তাদেরকে 
শৃঙ্খলিত করা হতো নয়তো মেরে ফেলা হতো। 

তিমুরের বিশ্রামহীন শক্তি পরাজয়ে অস্থির হয়ে উঠত ৷ যখনই তিনি কোনো 
AMS সেতু পেরোতেন, তখনই সেই জেলার প্রশাসককে সেই সেতু 
মেরামতের আদেশ দিতেন ৷ পুরনো কাফেলা চলার পথ “সারাইসকে তিনি ঠিক 
করেন। আর রাস্তার ধারে নতুন নতুন ঘর নির্মাণ করেন। রাস্তাগুলো শীতকালে 
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খোলা রাখা হতো। আর কিছুদূর পর পর রক্ষী স্টেশান তৈরি করা হলো। রক্ষী 
স্টেশানের অফিসার, সেই স্টেশানের ঘোড়া আর সেই রাস্তা দিয়ে যাওয়া 
কাফেলার নিরাপত্তার জন্য দায়ী থাকতেন। তাদের দেয়া এই প্রতিরক্ষার জন্য, 
এই কাফেলাকে, কিছু রুপা দিতে হতো। স্পেনীয় দূত ক্ল্যাভিজো খোরাসান 
পথের একটি বর্ণনা দিয়ে গেছেন। 

“তাঁরা (পর্যটকরা) রাস্তার ধারের বড় বড় দালানগুলোতে ঘুমাত। এসব 
দালানগুলোয় কেউ বসবাস করত না। অনেক দূর থেকে মাটির নিচের পাইপ 
দিয়ে এখানে পানি আনা হতো ৷’ 

'রাস্তাগুলো ছিল একেবারে সমতল আর সেখানে একটাও পাথর খুঁজে পাওয়া 
যেত না। তারা যখন থামবার কোনো জায়গায় আসত তখন তাদেরকে অনেক 
মাংস আর তাজা ঘোড়া দেয়া হতো । প্রতিদিনের ভ্রমণ শেষে, শাসক (তিমুর)-এর 
জন্য অন্য একটি ঘোড়া তার জন্য অপেক্ষা করে থাকত, কখনো একশত মাইল 
পরে, কখনো দুই শত মাইল পরে। আর এভাবে সমরখন্দ পর্যন্ত রক্ষী 
স্টেশানগুলো তৈরি করা হয়েছিল। | 

‘শাসক তিমুর কাউকে যদি কোনোদিকে পাঠান কিংবা কাউকে যদি তার 
কাছে পাঠানো হয়, তবে তারা দিন-রাত এক করে যত দ্রুত পারে এইসব ঘোড়ায় 
চেপে এগিয়ে যেত। তিনি মরুভূমিতেও ঘোড়া রাখতেন। আর জনমানুষহীন 
এলাকায়ও তিনি সুন্দর বাড়ি বানিয়ে রাখতেন। আর এখানে ঘোড়া আর 
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিকটস্থ গ্রাম থেকে পাঠান হতো। এই ঘোড়াগুলো 
দেখাশোনা করার জন্য যে লোক নিযুক্ত থাকত তাকে ডাকা হতো ‘আঙ্কুস’ বলে। 

যখন কোনো রাষ্ট্রদূত আসত, এই লোকগুলো তার ঘোড়াগুলোকে নিয়ে 
যেত। স্যাডল সরিয়ে তা নতুন ঘোড়ার ওপর চাপিয়ে দিত। আর একজন বা 
দুইজন ‘আঙ্কুস’ সেই ঘোড়ার যত্ন নিতে ঘোড়ার সঙ্গে যেত। পরের পোস্টে পৌঁছে 
দিয়ে সে ফিরে আসত ।” 

যদি পথে কোনো ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়ত। আর তখন অন্য এক লোকের 
সঙ্গে দেখা হতো আর তীর কাছে যদি ঘোড়া থাকত তারা এই ক্লান্ত ঘোড়ার বদলে 
সেটা পরিবর্তন করে নিত। প্রথা ছিল মহান শাসকের সঙ্গে যদি দেখা করতে 
যাওয়া মানুষটিকে সাহায্যের জন্য তার সঙ্গে যার দেখা হবে, তাকেই তার নিজের 
ঘোড়া দিয়ে দিতে হবে । এমনকি সে যদি ব্যবসায়ী আর নেতা কিংবা রাষ্ট্রদূতও 
হয়। কেউ যদি এই কাজে অপারগতা প্রকাশ করে, তার শিরোচ্ছদ করা হতো | 
শাসক তিমুরের আদেশ এমনটাই ছিল। 

“তাঁরা এমনকি সৈন্যদের কাছ থেকেও ঘোড়া নিয়ে নিত। কখনো মহান 
তিমুরের নিজের পুত্র কিংবা স্ত্রীর কাছ থেকেও ৷‘ 

পুরো রাস্তায় শুধু যে বিভিন্ন পোস্টে ঘোড়া রাখা হতো তা না, পথে দূতও 
থাকতো ৷ যেন প্রত্যেক প্রদেশ থেকে যেকোনো খবর অল্প কয়েক দিনের মধ্যে 
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তার কাছে পৌঁছে যায় | কেউ যদি খবরটা তিন দিন পরে আনে তীর চেয়ে যে দিন 
রাত যাত্রা করে এক দিনে, দুটো ঘোড়া মেরে পঞ্চাশ লীগ (তিন মাইলের মতো 
দূরত্ব) পার হয়ে কোনো খবর নিয়ে আসে, তার প্রতি শাসক বেশি খুশি থাকতেন | 

মহান শাসক মনে করতেন তার সাম্ৰাজ্য সমরখন্দে লীগ TQS) বেশি দীর্ঘ । 
তাই তিনি প্রতিটি লীগকে দুই ভাগে ভার করে দিয়েছিলেন আর তা বোঝানোর 
জন্য রাস্তায় মাঝামাঝি পিলার বসিয়ে প্রতিটি লীগ নির্দেশ করেছিলেন। তিনি 
প্রত্যেক জাগাতাই (জাট)কে আদেশ দিয়েছিলেন যে প্রতিদিনের যাত্রাপথে অন্তত 
দশ লীগ ঘোড়সাওয়ারী করবে। আর তীর লীগ ছিল ক্যাস্টাইল (স্পেনের একটি 
রাজ্য) লীগের দ্বিগুণ । 

‘নিজ চোখে না দেখলে ব্যাপারটা বিশ্বাস করা কষ্টকর যে দূরত্ব এরা পুরো 
দিন-রাত মিলে পার করত তা কোনো কোনো সময় পনের থেকে বিশ লীগ হয়ে 
যেত ৷ যখন তাদের ঘোড়াগুলো হোঁচট খেত তখন তারা সেটা বিক্রি করে দিত 
নয়তো মেরে ফেলত | আমরা পথে এমন অনেক ঘোড়া দেখতে পাই যেগুলো 
অতিরিক্ত পথ চলায় মারা গিয়েছিল ৷ 

ক্ল্যাভিজো আরো বলেন, “বেশ কিছু পথ স্টেশানে তিনি গরমের দিনে বরফ 
দেয়া ফোয়ারা দেখেছেন | আর থাকত একেবারে তৈরি পিতলের জগ | যে কেউ, 
যেন পৌঁছেই পান করার জন্য কিছু পেয়ে যায়। 

এই পথে বিভিন্ন জায়গায় তিমুরের কাছ থেকে সংবাদ আনা দূতের দেখা 
পাওয়া যেত। আরো থাকত যুদ্ধক্ষেত্রের উটের মৃতের সংখ্যার খবর, সীমানার 
ওপারের সেনাপতিদের পাঠানো তথ্য আর শহরের দারোগাদের পাঠানো সংবাদ । 
প্রতিটি প্রদেশে আর সাম্রাজ্যের বাইরের কাফেলা শহরগুলোতে, গুপ্তচররা 
আমিরকে নিয়মিত প্রতিবেদন পাঠাত। কী ঘটছে তার একটা সার সংক্ষেপ 
জানাত। কোনো কাফেলা রাস্তায় আছে, কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে--এসব তথ্য | 
তার সেনারা যা করত তা হচ্ছে সঠিক তথ্য দিত। কেউ মিথ্যা তথ্য দিলে সঙ্গে 
সঙ্গে তাকে হত্যা করা হতো | 

তিমুরের তথ্য আদান-প্রদানের সেবাটি ছিল সম্পূর্ণ। রেলপথ তৈরির আগে 
পর্যন্ত তথ্য আদান-প্রদানের এই পদ্ধতিই ছিল এমন সব পদ্ধতির মধ্যে দ্রুততর | 

ভূমি এবং সম্পদের প্রশ্নটা তিনি নির্ণায়কভাবে সম্পন্ন করতেন। তীর সেনারা 
সেনাবাহিনীর সম্পদ থেকে বেতন পেত । বাসিন্দাদের ওপর কোনো কর আরোপ 
করা হতো না। কোনো কারণ ছাড়া কোনো সেনা কোনো নাগরিকের বাসায় প্রবেশ 
করতে পারত না। 

পতিত জমি আর উত্তরাধিকারবিহীন ঘরবাড়ি, সব কিছুই সম্রাটের । যদি 
কোনো কৃষক কোনো পতিত জমিতে চাষাবাদ করে, সেচ সুবিধা নেয় কিংবা বাড়ি 
নির্মাণ করে তবে সেই জমি সে নিজের কাছে রাখতে পারবে আর প্রথম এক বছর 
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তাকে কোনো খাজনা দিতে হবে না। দ্বিতীয় বছর সে যা ভালো মনে করে কর 
দিবে | আর তৃতীয় বছর তাকে পরিমাপ করা হবে। 

দুইবার ফসল ঘরে তোলার পরে কর ধার্য সংগ্রহ করা হতো । সাধারণ হার 
ছিল তার উৎপাদনের একতৃতীয়াংশ বা রুপায় এর মূল্য । সেচ সুবিধা আছে এমন 
জন্মে তাদের করের হার কম ছিল। বড় জলাধারের জন্য কৃষকদের আলাদা দাম 
দিতে হতো | 

যেসব ব্যবসায়ী মালপত্র নিয়ে তার সাম্রাজ্যে আসতেন তাদের শুল্ক এবং রাস্ত 
1র জন্য কর দিতে হতো। এই ব্যাপারটি আয়ের একটি খুব ভালো উৎস হয়ে 
উঠেছিল। কারণ দূর প্রাচ্য থেকে ইউরোপ যাওয়ার জন্য কাফেলারা মিশরকে 
এড়িয়ে যেত। কারণ সেখানকার মামলুকরা খ্রিস্টান এবং তাদের সাহায্যকারীদের 
প্রতি ছিল বেজায় অত্যাচারী । 

গোবি থেকে আলমালেক হয়ে সমরখন্দ পৰ্যন্ত মহান উত্তরের পথ দিয়ে 
ব্যবসা হতো মূলত পশ্চিমের দিকে । এরপরে তারা যেত সুলতানিয়া আর তাবিজ 
হয়ে কৃষ্ণ সাগর আর কনস্টান্টিনোপলে। এই ছিল মহান খোরাসান রাজপথ | 
উত্তরে এই পথের আরো শাখা ছিল। সেই শাখা উরগাঞ্জ অথবা ক্যাম্পিয়ান 
পেরিয়ে রাশিয়ায় পৌঁছেছিল। তৃতীয় একটি পথ পারস্য হয়ে ভারতের কাছে 
একটি বন্দর পৰ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

সমুদ্র পথে খুব কমই বাণিজ্য হতো। সে সময় আরবরা সমুদ্রপথে ভারত ঘুরে 
স্বর্ণালী উপদ্বীপ আর ক্যাথি পর্যন্ত আসত । আর চীনা জলযানগুলো প্রায়ই বাংলার 
উপকূলে এসে ভিড়ত। তবে সেটা ছিল জাহাজ মালিক আর ধনী পর্যটকদের 
অনিয়মিত ভ্রমণ | অন্যদিকে নদীপথে যান চলাচল ছিল অনেক বেশি । আমুর পথে 
Vane পৰ্যন্ত, ইন্ডাস পর্যন্ত পুরো ভারত পেরিয়ে সমুদ্র পৰ্যন্ত আর তাইগ্রিস আর 
ইউফ্রেতিস নদীতেও | 

তিমুর এখন পর্যন্ত ভারত যাওয়ার জন্য দুটো পথ খুলেছিলেন। কাবুল থেকে 
খাইবার গিরিপথ হয়ে, আর কান্দাহার হতে উষর গিরিপথ পেরিয়ে যেটা ইন্দাস 
পর্যন্ত যায়। এক অভিযানে তিনি সিজিস্তানের রাজাকে পরাস্ত করেন। ভদ্র 
অভিযাত্রী হিসেবে এই রাজাকেই একসময় তিনি সেবা করেছিলেন আর তার সেবা 
দেয়ার সময়ই তিনি জীবনের মতো খোঁড়া হয়ে যান। 

অন্য এক অভিযানে তিনি মরু শহর শিরাজ পার হয়ে পারস্যের উপদ্বীপে 
পৌঁছান। এই বন্দর থেকে জাহাজ উত্তরে বাগদাদে যেত আর ইন্দাসের উৎস 
পৰ্যন্ত যেত। 

পশ্চিমে, তিনি হামলা করেন কুলাঙ্গার তুর্কোমানদের দুর্গে আর মার্বেল শহর 
নামে পরিচিত মসুলে । এভাবে তিনি সমরখন্দ থেকে পনেরশ’ মাইল দূরে 
তাইগ্রিসের উত্তরের এলাকায় নিজের দখল বজায় রাখেন। এখান তিনি এই মহান 
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বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ তাব্রিজকে তীর সাম্বাজ্যেও একীভূত করেন। তাবিজ ছিল দশ 
লক্ষেরও বেশি বাসিন্দার একটি মেট্রোপলিস। এখানে খোরাসান রাজপথ দিয়ে 
উত্তর থেকে দক্ষিণে বাণিজ্য চলত ৷ ফ্রাপের রাজা বছরে যত কর পেতেন শুধু 
তাব্রজ থেকেই তিনি তীর চেয়ে বেশি কর পেতেন। 

বস্তুত এমন এক শহরের বাসিন্দারা কেউই ব্যক্তিগত কর দিত না। কিন্তু 
শহরের সভাসদরা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বাৎসরিকভাবে তিমুরের “দারোগা'কে 
দিতেন। এটি ছিল একটি নাজরানা, কিন্তু যত দিন এটা দেয়া হয়, এই শহরে 
কোনো আক্রমণ হয়নি। 

কাফেলার বণিকদের প্রতি তিমুরের সরকার ছিল একটি আশীর্বাদ । কারণ 
একবার মাত্র আমদানি-রপ্তানি শুল্ক দিয়ে পাঁচ মাসের জন্য কার্যকরী নিরাপত্তায় 
তারা সেই এলাকা দিয়ে নিরাপদে পার হতে পারত | 

ছোট ছোট জমির মালিক আর ক্ষুদ্র চাবীদের জন্য তার আগমন ছিল বেশ 
লাভজনক | কারণ তার এই আগমন মানে হচ্ছে তারা এসব ABs লোকদের 
অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছেন। এই ব্যাপারে তিমুর খুব পরিষ্কার ছিলেন। 
একজন বিধ্বস্ত ব্যক্তি কোনো কাজের না। একটি ধ্বংস হয়ে যাওয়া রাজ্য থেকে 
তার কোষাগারের জন্য কোনো অর্থের জোগান আসবে না। কোষাগার থেকে 
সেনারা শক্তিশালী হয়। আর সেনাবাহিনী হচ্ছে তার সাম্রাজ্যের গাঁথুনি। যেখান 
থেকে দরকার তারা পানি নিতে পারত, চাষের জমির ওপর দিয়ে মার্চ করে যেতে 
পারত। যখন অভিযানের জন্য ফসল দরকার পড়ত, তখন তা নিয়ে যাত্রাপথ 
বরাবর সংগ্রহ করতে পারত। আর ক্ষুদ্র চাষিরা সেভাবেই ভুগত। 

দুর্বলতা তিমুর একেবারে সহ্য করতেন না। তিনি প্রত্যেক শহরে ভিক্ষুকের 
ঝাঁককে সরাতে চেয়েছিলেন। ভিক্ষে করা এবং তাদের রুটি বা মাংস ভিক্ষে দেয়া 
নিষিদ্ধ করেছিলেন। তারা উপহার হিসেবে তাদের দান নিয়ে নিত আর রাস্তায় 
গিয়ে আবার তাদের কান শুরু করে দিত-_“ইয়া হাক, ইয়া হাক, আল্লাহ দয়ালু’ । 
আর বাড়িয়ে দিত তাদের গামলা যেখানে আহারের সময় খাবারের টুকরো এসে 
পড়ত | দরবেশ, অন্ধ, কুষ্ঠ রুগী এরপরেও ভিক্ষা করত । এর কারণ ছিল ইসলাম 
ধর্মের অপরিবর্তনীয় প্রথা আর তিমুরের সেনারা তাদের বারণ করার বৃথাই চেষ্টা 
করত। 

চোরের ক্ষেত্রে তিনি অনেক সফল ছিলেন। শহরের প্রতিটি চুরির জন্য 
ম্যাজিস্ট্রেট আর রাস্তা রক্ষকের নেতাকে দায়ী করা হতো । কোনো কিছু চুরি হলে 
তাদেরকে তা প্রতিস্থাপন করতে হত। 
বাইরে এই আইন তখনো নতুন ছিল আর এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখানে 
সেখানে বিদ্রোহের গুঞ্জন উঠত আর তিনি সারাক্ষণ সেসব শান্ত করতে অভিযান 
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করতেন ৷ তার গতিশীল আর অনলস প্রচেষ্টায় তার সেনা বেশ নিয়মানুবর্তী একটি 
দলে পরিণত হয়। অভিজ্ঞ সেনাপতিদের নির্দেশে জয়ে অভ্যস্ত এক সেনাদল। 

এই ছিল তার অহংকার আর এর অনুপ্রেরণায় তিনি এখন পুরো এশিয়া জয় 
করতে মনস্থ করেছেন। 


২১ 
স্যাডলে 


‘যে তার পা স্যাডলের পাদানিতে রেখেছে তাকে অবশ্যই স্যাডলে চড়তে ACAI 
_এই বছরগুলোতে এই খোঁড়া বিজয়ী এই প্রবাদের সত্যতা উপলব্ধি করেছেন। 

সমরখন্দে বা পাহাড়ে শিকার করতে এখন তাকে খুব অল্প সময়ই পাওয়া 
যায় । প্রথম রাজকন্যা সারাই খানম-এর মর্যাদা বেড়েছে। তার পালকি বহন করার 
জন্য আছে এখন হাবসী ক্রীতাদাস, আর তার দাসীরা তার মাথার অলংকার খচিত 
মুকুট দু'পাশ থেকে ধরে রাখে । তার পায়ের নিচে রয়েছে নতুন রাজসভার 
মেঝেতে বিছানো অপূর্ব সুন্দর নীল রঙের টাইলস। আর যে তিমুর পার্সি 
স্থপতিদের নিয়ে এসব পরিকল্পনা করেছিলেন, সেই তিনি এখানে অল্প দুএক 
দিনের বেশি আসেন না। আসেন স্থাপত্যকর্মীদের মাঝে কাজের ঝড় তুলে দিতে, 
আর চীন, ভারত আর বাগদাদ থেকে আসা রাষ্টদূতদের ACH দেখা করতে | তার 
দৌহিত্রদের অভিবাদন শুনতে আর বিশাল ভোজ খেতে | এরপরে আবার তিনি 
চলে যেতেন। 

যখন তিনি পথে থাকতেন তখন তিনি দুই ধরনের প্যাভিলিয়ন বানাতেন। 
পর্দা পরিবেষ্টিত একটিতে তিনি ঘুমাতেন আর অন্যটি পরবর্তী গন্তব্যে সেট করার 
জন্য তৈরি অবস্থায় পশু দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো। ফলে তিনি সব সময় তার 
রাজকীয় আবাসস্থল তৈরি অবস্থায় পেতেন। সেখানে বিছানো থাকত কার্পেট | 
বাশের পোস্ট থেকে ঝোলানো থাকত পর্দা, সিন্কের দড়িগুলো টাইট করে লাগানো 
আর রোদ থেকে আড়াল করবার জন্য একটা চওড়া পর্দা ঠিক জায়গায় রাখা 
থাকত | তার তাবুর আশে পাশেই থাকতো “কুলচি'দের বা বারো হাজার রক্ষী 
যোদ্ধাদের তাবু। 

রক্ষীদের অফিসাররা ‘বাহাতুর’দের বা পরাক্রম শক্তিশালীদের ভেতর থেকে 
বেছে নেয়া হতো। তাদেরকে কোনো আগ্নপরীক্ষা থেকে বাদ দেয়া হতো না। 
আর কখনো এমন হতো না যে তাদেরকে পুরস্কার দেয়া হয়নি । 

তিমুর একবার বলেছিলেন, “অনেক বছরের পুরনো সেনাদের অর্থে বা 
পদবিতে পিছিয়ে থাকা উচিত না। কারণ এই সব মানুষরা নশ্বর সম্মানের জন্য 
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নিজেদের চিরস্থায়ী আনন্দ ত্যাগ করেছে যা অবশ্যই পুরস্কারের যোগ্য i’ এই 
ব্যাপারে তিনি বেশ জেদি ছিলেন। একবার তিনি তার অনুগামী এক হাজার 
সেনার নাম লিখে রেখেছিলেন। এখন তিনি তার ডিভিশানের সেনাদের এবং 
তাদের সন্তানদের নাম নথিভুক্ত করে রাখলেন। শ্রেষ্ঠত্বের কোনো কাজ করলে 
সচিবেরা তা চাকরির নথিতে লিখে রাখতেন ৷ 

পদোন্নতি দেয়া হতো, আর একজন ছোট দলের নেতাকে করে দেয়া হতো একটি 
'কোম্পানি'র ক্যাপ্টেন। কিছু পরিচয়সূচক চিহ্ন তিনি প্রদান করতেন। একটি 
বন্ধনি কিংবা কারুকাজ করা কলারসহ কোট | কখনো একটি ঘোড়া বা একটি 
তরবারি । রেজিমেন্টের কমান্ডারকে একটি পতাকা বা ড্রাম দেয়া হতো আর 
উচ্চপদস্থ আমিরদেরকে, অথবা মার্শালদেরকে একটি ডিভিশানের পতাকা আর 
সিংহ পতাকা আর ড্রাম । এমন সব আমিররা তাদের নিজেদের সঙ্গে একশত 
ঘোড়া রাখবার অধিকারপ্রাপ্ত ছিলেন। 

যখন তারা কোনো জয় পেতেন তখন এই আমিররা আরো বস্তুগত পুরস্কার 
পেতেন। রাজকীয় অনুদান হিসেবে একটি শহর এবং এর রাজস্ব । আর কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে একটি প্রদেশ । পদোন্নতি হতো কেবল যোগ্যতার কারণে । অবশ্য 
রাজরক্তবাহী মানুষেরাই ছিলেন উচ্চপদস্থ আমির ৷ বৃদ্ধ জাকু বারলাস ছিলেন সেই 
অল্প কয়েকজন জীবিতদের মধ্যে একজন, যিনি বেঁচে ছিলেন আর যোদ্ধা 
হিসেবেই অবসর নিয়েছিলেন। তিনি পেয়েছিলেন আমিরদের শাসকের মর্যাদা 
আর উপরি পাওনা হিসেবে বালখের শাসনভার ৷ 

যারা ব্যর্থতার জন্য বাহানা দিত কিংবা দুর্যোগের সময় পিছিয়ে যেত কিংবা 
এগিয়ে যাওয়ার বদলে পিছিয়ে আসবার মনস্থ করত, তাদের তিমুর অপছন্দ 
করতেন। তিনি বোকামি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। অনেকবার 
বলেছেন, “একজন বোকা বন্ধুর চেয়ে একজন চালাক শত্রু অনেক কম ক্ষতিকর ৷‘ 

একজন ইতিহাসবিদ বলেন, আরবরা এই সময় তার চরিত্রের একটি সঠিক 
চিত্র তুলে ধরেছিল। 

“এই বিজয়ী ছিলেন দীর্ঘাকৃতির। তার ছিল বিশালাকার এক মাথা, উঁচু 
কপাল। তার শারীরিক শক্তির মতো তার সাহসও ছিল চোখে পড়ার মতো | আর 
প্রাকৃতিকভাবেও তিনি অনেক কিছু পেয়েছিলেন। গায়ের রং ছিল ফর্সা আর 
উজ্জ্বল। তার ছিল লম্বাটে হাত-পা। চওড়া কাঁধ আর শক্তিশালী আঙুল। তার 
দাড়ি ছিল লম্বা আর হাত ছিল শুকনো ৷ ডান পায়ে খোঁড়াতেন আর গলার স্বর ছিল 
বেশ গন্ভীর। 

মধ্য বয়সেও তার উদ্দীপনা ছিল বেশ দৃঢ় আর তার শরীর ছিল বেশ সবল, 
আর তীর মন ছিল আগের মতোই সাহসী, চিরস্থায়ী পাথরের মতো । শুয়ে থাকা 
আর ঠাট্টা-তামাশা তিনি অপছন্দ করতেন | তবে তীর নিজের পক্ষে মেনে নেয়া 
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অসম্ভব হলেও, তিনি সত্য শুনতে পছন্দ করতেন। দুর্ভাগ্যের কারণে তিনি কখনো 
মন খারাপ করতেন না, আর ধনসম্পদ কখনো তার ভেতর উল্লাস এনে দিত না। 

তিনি তার সিলমোহরে দুটো পার্সি কথা খোদাই করেছিলেন, “রাসি রৌসি' 
যার অর্থ 'অধিকারেই শক্তি। আলোচনার সময় তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী। কখনো 
হত্যা, লুটতরাজ অথবা নারীর আশ্রয়স্থলে হামলার কথা বলতেন না। তিনি সাহসী 
সৈন্যদের পছন্দ করতেন |’ 

খুব অল্প বয়সে তিমুরের চুল সাদা হয়ে AA | অন্যরা তার গায়ের রং সম্পর্কে 
বলত, গাঢ়, তবে একজন আরবের কাছে তা ছিল হালকা। এটি বেশ আকর্ষণীয় 
ব্যাপার যে এই বর্ণনা পাওয়া যায় ইবনে আরব শাহ-এর ভাষায়, যাকে তিমুর 
বন্দি করে নিয়ে যান আর যিনি তাকে ঘৃণা করতেন। 

তিমুরের সেনাবাহিনীর ভেতর কয়েকজন তাতার বদমেজাজি হলেও, তাদের 
নাম অপ্ৰত্যাশিতভাবে সম্মানের সঙ্গে নেয়া হয়। আক বোগা বা সাদা যোদ্ধা। মনে 
হয় তিনি ছিলেন উল্লেখযোগ্য যোগ্যতা আর শক্তির একজন যোদ্ধা। তিনি একটি 
লোহার ঢাল আর ভারী পাঁচ ফুট ধনুক বহন করতেন। দশজনের নেতা তবে 
একটি ঘোড়ার মালিক। ঘোড়ির দুধ আর মদ মিশিয়ে পান করার অদ্ভুত ক্ষমতা 
ছিল তাঁর। 
ছাড়া একাই তিনি রাস্তার পাশের একটি গ্রামে, সঠিকভাবে বললে, একটি 
সরাইখানায় অবস্থান নিয়েছিলেন। যেহেতু তিনি শত্রুর শহরে আছেন তাই তিনি 
তার ঘোড়াটি স্যাডলসহই দরজায় দাড় করিয়ে রেখেছিলেন। এভাবে একটু ঢিলে 
করে রাখা বর্ম পরিহিত অবস্থায় তার টেবিলে একজন গোত্রপতি দ্রুত আসে আর 
বলে যে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশজন পার্সি অশ্বারোহী গ্রামের পানির ট্যান্কের কাছে 
এসে ঘোড়া থেকে নেমেছে। 

আক বোগা উত্তর দলেন, ‘বেশ তো। যাও আর তোমাদের যুদ্ধ করবার লোক 
জোগাড় করো। এরপরে আমরা তাদেরকে আক্রমণ করব | 

তখন সেই গোত্রপতি প্রতিবাদ করে বলল যে অশ্বারোহীরা সংখ্যায় অনেক। 
আর আক বোগার এখন পালানোর চিন্তা করা উচিত। কিন্তু তাতার যোদ্ধার 
পালানোর কোনো চিন্তাই করল AT 
তাদের ঘোড়া আর স্যাডলগুলো পাব কী করে? আল্লাহর কসম, তোমার কোনো 
বুদ্ধি নাই। এই ইরানিরা হচ্ছে শৃগাল। তারা আমার মতো নেকড়েকে দেখেই 
পালাবে | আমি তাদেরকে দৌড়াতে দেখেছি। যাও, তোমার লোকদেরকে এই 
জায়গায় নিয়ে আসো । 

তিনি যতক্ষণ তার মদ শেষ করলেন ততক্ষণ গ্রামবাসী এই বিষয় নিয়ে কথা 
বলল। তারা এই অশ্বারোহীগুলোকে ভয় পাচ্ছিল কিন্তু তারা এই সশস্ত্র 
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বিশালাকায় মানুষটিকে বেশ সন্ত্রমের চোখেই দেখছিল। অবশেষে আক বোগা 
নিজের বর্ম ঠিকঠাক করলেন, নিজের শিরোস্ত্রাণ পরলেন, চামড়ার ফিতাটা নিজের 
দাড়ির নিচে বাঁধলেন আর নিজের বাহুতে লাগানো ঢালটা উঠিয়ে নিলেন। তিনি 
শয়তানের মতো ঘোড়ায় চড়ে পালাবে । চোখের ধুলো পরিষ্কার করার জন্যও 
অপেক্ষা করবে AT ।' 
ট্যাঙ্কের দিকে যাচ্ছিলেন, গ্রামবাসীরা তখন তাকে অনুসরণ করছিল। পার্সিদের 
আর যুদ্ধের হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন-_ 

‘হুর রা!’ 

গ্রামবাসীর জন্য খোলা অস্ত্ৰ মোকাবেলা করার ব্যাপারটা বেশি ভয়ংকর ছিল। 
তাই তারা ঘুরে দাঁড়াল আর যে পথে এসেছিল সেপথেই জোরে দৌড় দিল। এই 
পাগল তখন পুরোপুরি উত্তেজিত । ফিরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছেই তার নেই তিনি 
একাই ধাওয়া দিলেন। 

হয় পার্সিরা ভেবেছিল যে তিনি হচ্ছেন শক্তিশালী তাতার সেনাদলের অগ্রবর্তী 
সেনাদলের একজন অথবা এই হঠাৎ চিৎকারে তীরা ভীতসন্ত্স্ত হয়ে পড়েছিল। 
তারাও দ্রুত ঘোড়ায় উঠে পড়ে আর পালিয়ে যায়। ঘোড়ায় চাবুক চালিয়ে তিনি 
তাদের ধাওয়া করেন। অশ্বারোহীরা ছড়িয়ে যায় আর পালিয়ে যায়। গল্প অনুযায়ী, 
তাদের কাছেই ভালো জাতের ঘোড়া ছিল। আক বোগা চিৎকার করে তাদের 
বলছিলেন, উঠে পড়ো আর পালাও | তিনি শেষ প্রান্তে গিয়ে ফিরে আসেন । খালি 
হাতে যুদ্ধ জয়ী হয়ে । 

তিনি গ্রামবাসীকে বলেন, ‘ইরানিরা হচ্ছে শৃগাল আর তোমরা হচ্ছো 
খরগোস ।‘ 

সেই যুদ্ধযাত্রায় তিমুর দ্ৰুত দক্ষিণে, পারস্যে যাচ্ছিলেন। বিভিন্ন শহরের 
গভর্নরের দায়িত্বে থাকা মুজাফফর রাজপুত্ররা তখন আবার নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ 
শুরু করে দিয়েছে। এই সন্দেহের মাঝে ইসফাহান আর শিরাজের শাসক হিসেবে 
শাহ মনসুর আবির্ভূত হন । যারা তিমুরের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি সে তাঁদেরই 
একজন। আর এখন তিনি নিজেকে তার বাকি চাচাতো ভাইদের চেয়ে শক্তিশালী 
প্রমাণ করেছেন। তিনি দুর্ভাগা রাজপুত্র যায়েন আল আবেদিনকে বন্দি করে আর 
গরম শিক দিয়ে তাকে অন্ধ করে দেন। 

বিদ্রোহের আগুন নেভাতে যাওয়ার পথে তিমুর, এই পাহাড়ি দেশের 
কৌতূহলী একদল খুনিকে শেষ করে দিতে থামলেন। এরা হাসিস সেবন করে 
বেশ সাহসী হয়ে উঠেছে, আর তাদের অস্ত্রকে এশিয়ার কাছাকাছি এলাকার 
শাসকরাও ভয় পায়। তার সঙ্গে তিন ডিভিশানের বেশি সৈন্য নেই ৷ একটি দলের 
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নেতৃত্বে আছে শাহরুখ ৷ অন্য দুটোর নেতৃত্বে আছে খান জাদের গৰ্ভজাত তার দুই 
জ্যেষ্ঠ পোত্র। 

তার আগমনে শাহ মনসুর তার অর্ধেক সেনা, তার একজন লেফটেন্যান্টের 
অধীনে সাদা দুর্গে পাঠিয়ে দিলেন। ইরানের এই আশ্রয়স্থলটি পৌরাণিক রুস্তমের 
সময় থেকেই দুৰ্ভেদ্য প্রমাণিত হয়ে এসেছে। এখানে অন্ধ যায়েন আল 
আবেদিনকেও অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে। এই দিকেই তিমুর তার সেনাদেরকে 
এগিয়ে যেতে বললেন। 

সাদা দুর্গ আসলে একটি পর্বতের শৃঙ্গ আর ইতিহাসবিদরা এভাবে পরিষ্কার 
করে বলেন-- 

'পার্সিরা এই প্রাসাদের ওপর বিশ্বাস রেখেছিল কারণ এটি ছিল একটি পাথুরে 
পর্বতের শৃঙ্গ। আর একটি সরু রাস্তা দিয়েই কেবল এখানে পৌঁছানো সম্ভব! 
পর্বতের চূড়া হচ্ছে একটি সুন্দর সমতল ভূমি। এক লীগ (এক লীগ সমান 
আনুমানিক তিন মাইল) দীর্ঘ এবং ততখানিই প্রশস্ত । এখানে নদী আর ঝর্ণা, 
ফলের গাছ আর আবাদী জমি এবং সব ধরনের পশু পাখি রয়েছে। 

রাজপুত্ররা এখানে অনেক প্রমোদ স্থাপনা বানিয়েছে। এখানে বন্যা কিংবা 
আগুন লাগবার ভয় তাদের নেই। ব্যাটারিং র্যাম (প্রাচীর ভাঙবার জন্য ব্যবহৃত 
ভারী কাঠের টুকরো) দিয়ে কিংবা সুড়ঙ্গ পথে আক্রমণের সম্ভাবনা FT | আর এর 
উচ্চতার কারণে এবং ব্যাটারিং র্যাম নিয়ে আসা অসম্ভব বলে কোনো রাজা 
কখনো এই দুর্গ অবরোধ করার পরিকল্পনা করেননি | এর শক্ত পাথর, খোঁড়া সম্ভব 
না। ফলে তা দুর্গম আর দুর্ভেদ্যই মনে হয়। পাহাড়ে ওঠার পথটা এমনভাবে 
পরিকল্পিত যে যেকোনো সরু জায়গায়, তিনজন মানুষ, একহাজার জনকে 
মোকাবেলা করতে পারবে | 

এর প্রাকৃতিক শক্তির ওপর ভরসা না করে, পার্সিরা রাস্তার মোড়গুলোকে 
পাথর দিয়ে আরো মজবুত করেছিল | আবাদি জমি যেহেতু এর অধিবাসীদের জন্য 
প্রচুর আহার উৎপাদন করতে পারত, আর বেঁচে থাকবার জন্য গরু, ছাগল এবং 
পাখিও ছিল। ফলে তাঁদের অনাহারে মেরে ফেলাও সম্ভব ছিল না। কেবল মৃত্যুর 
ক্ষমতা ছিল এখানকার মানুষগুলোর ওপর আঘাত করার ৷” 

তার সেনারা যেদিন এর নিচে এসে পৌঁছল, সেই দিনই তিমুর এই দুর্গকে 
আক্রমণ করলেন। কাছাকাছি আরেকটি শৈলশিরার চূড়ায় তিনি ছাউনি ফেললেন | 
এরপরে তার তাতাররা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল । যেখানে পাথরের 
দেয়ালটা দাঁড়িয়ে আছে, সেখান পৰ্যন্ত চড়ল। তারা ঘোড়া থেকে নামল আর ভাগ 
হয়ে গেল ৷ পিঁপড়ার মতো কাকরের ওপরে ছড়িয়ে গেল রাস্তার বাকে সবচেয়ে 
নিচু মিনারের কাছে পৌঁছে গেল। 

ওপর থেকে আমির ছোট ছোট শিরোস্ত্রাণগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন । যেখানে 
তীরগুলো চকচক করছে, সেদিকে ধীরে ধীরে উঠছে। উপত্যকার মুখ থেকে গরম 
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বাতাস বেরোচ্ছে। তার পাশে যুদ্ধের ডঙ্কা বাজছে । মাঝে মাঝে তার লোকদের 
চিৎকার শোনা যাচ্ছে। যখন তীরের আঘাতে কারো পায়ের নিচের মাটি পিছলে 
যাচ্ছে কিংবা প্রতিপক্ষের ছোড়া পাথরের আঘাতে নিচে পড়ে যাচ্ছে। 

রাত পর্যন্ত কিছুই জয় করা গেল না। ওপরে ওঠার আর কোনো পথ 
আবিষ্কার করা গেল না। মিনারের নিচে থেকে নিয়ে আসা লাশগুলো যখন গোনা 
হলো, তখন অফিসারদের চেহারা গম্ভীর হয়ে গেল। তাতাররা তাদের নিজেদের 
অবস্থানে বা শৈলশিরার নিচে বসে রাত পার করল। সকালে অফিসাররা তাদেরকে 
নিয়ে পুনরায় আক্রমনে গেল। উপত্যকার মেঝেতে পড়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত, 
তারা তাদের নিজেদের মধ্যে পাথর কাটার কুঠারগুলো ভালোভাবে ব্যবহার করতে 
AMAT | এরপরে তারা পড়ে গেলে, তাদের উপত্যকার তলা থেকে বয়ে আনা হতে 
লাগল | তিমুরের যুদ্ধের ডঙ্কা আবার বাজতে লাগল, কাজ চালিয়ে যাওয়ার তাগিদ 
দিল। 

বুকের ভারে চড়ে যে কয়জন একটি মিনারে চড়েছিল তারা তাদের মাথার 
ওপরে এই আওয়াজ শুনতে পেল। 

“আমাদের শাসক জিতে গেছে। ইরানিদের কুকুরগুলোকে নপুংসক করে 
দিয়েছে! 

দুই শত ফুট ওপরে শৈলশিরার চূড়ায় আর, তীরের আওতার বাইরে দাঁড়িয়ে 
ছিলেন আক বোগা-। তিনি -পা রাখবার একটা জায়গা ব্যবহার করে ওপরে উঠে 
এসেছেন। এই জায়গাটি পার্সি বা তাতার, দুজনের কারোরই চোখে পড়েনি, 
কারণ জায়গাটা দেখে মনে হয়েছিল এখানে চড়া সম্ভব না। কিন্তু আক বোগা, তার 
ঢাল আর তীর পিঠে ঝুলিয়ে একাই তিনি উঠেছেন, আর যারা শুনতে পাচ্ছে 
তাদের সবাইকে এই কথাটা শোনাচ্ছেন | 

নিজের ঢালকে নিজের সামনে পাথরে ঠেকিয়ে আর নিজের ধনুক খুব 
এভাবে ওপরে তাকে দেখতে পেয়ে, রাস্তায় সেনাদের সঙ্গে যোগ দেয়া শাহরুখ 
এখনই মিনারে আক্রমণের আদেশ দিলেন, আর তাদের প্রতিপক্ষদেরকে 
সেখানেই ব্যস্ত রাখতে বললেন। তাতারদের যে অংশটা শৈলশিলার কাছাকাছি 
তারা আক বোগাকে সহায়তা করতে জড়ো হলো। 

তারা দেখল যে চূড়া ফাঁকা হয়ে গেছে। পার্সিরা পালাচ্ছে আর আক বোগা 
খোলা তরবারি হাতে তাদের পিছু পিছু যাচ্ছেন। তারা যখন একেবারে সীমান্তে 
পৌঁছল, শাহরুখ মিনারের নিচে পতাকা উত্তোলন করলেন। উপত্যকায় ড্রাম 
আবার বেজে উঠল । যুদ্ধ এখন সমাপ্তির পথে। 

পার্সিরা টাওয়ার ছেড়ে উপরে পাহাড়ের দিকে পালাতে শুরু করল, fog 
তিমুরের যেসব লোকেরা খাঁড়া উঁচু জায়গা পেরিয়ে উপরে উঠেছিল তারা 
তাদেরকে পেছন থেকে ধরে ফেলল | এরপর তাদেরকে একজন একজন করে 
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চূড়া থেকে ফেলতে লাগল। শাহ মনসুরের অফিসারদের ও একই দশা হলো। 
তারাও প্রাণহীনভাবে পাথরের ওপর পড়ে থাকল। সাদা দুর্গের পতন ACT | 

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে আক বোগাকে খোঁজা হলো এবং খুঁজে পাওয়া গেলে 
তাকে তিমুরের কাছে আনা হলো। তাঁকে রৌপ্য মুদ্রা Fre আর কারুকাজ করা 
কাপড়ের রোল, তাঁবু আর সুন্দরী ক্রীতদাসী দেয়া হলো। আর প্রচুরসংখ্যক 
ঘোড়া, খচ্চর আর উট ৷ তার শাসকের কাছে থেকে ফিরে আসবার সময়, তার 
পেছনে পেছনে কী আসছে তা দেখে যেন সে বেশ ধাঁধার মধ্যে পড়ে যায় আর 
বারে বারে পেছনে ফিরে মাথা নাড়তে থাকে । তাকে যখন অন্যরা থামিয়ে প্রশংসা 
করতে লাগল তখন সে বলল, “আল্লাহ আমার সাক্ষী, গতকালকে আমার একটার 
বেশি ঘোড়া ছিল না আর এখন এই সবগুলো কি আমার হতে পারে?’ 

তাকে পদোন্নতি দেয়া হলো। তিনি এখন মুহাম্মাদ সুলতানের পশ্চাৎ 
ডিভিশানের সেনাপতি । বাকি জীবন তিনি বেশ শান-শওকতের সঙ্গে ঘুরে 
বেড়ান। এরপর থেকে তিমুর যেখানে আছেন, তিনি সেই জায়গায় কখনো পিঠ 
দেখিয়ে ফিরে আসেননি ।যখনই তিনি ঘুমানোর জন্য প্রস্তুতি নিতেন, তিনি লক্ষ 
রাখতেন, তার পা যেন আমিরের প্যাভিলিয়নের দিকে থাকে । সে অনুরোধ করে 
গিয়েছিল যেন তার মৃত্যুর পরে তাকে এমনভাবে শোয়ানো হয় যেন তার পা তার 
শাসকের চিরস্থায়ী আবাসের দিকে থাকে। 

তিমুর যখন মুজীফফরদের পেছনে ধাওয়া করলেন তখন তার কাছে খবর 
আসে যে শাহ মনসুর পালিয়েছে। ডান এবং বাম ডিভিশান তার দুই পত্র 
মুহাম্মাদ সুলতান আর পীর মোহাম্মাদের নেতৃত্বে ছেড়ে দিয়ে তিনি নিজে 
শিরাজের দিকে তাঁর ত্রিশ হাজারের মূল সেনাদল নিয়ে রওয়ানা দেন। শাহরুখ, 
যে তার দলবল নিয়ে সব সময় তার সঙ্গে যেত, বেশ অবাক হয়ে গেল যখন, 
দেখল চার হাজার পার্সি, গ্রামের বাইরে এক বাগানে জড় হয়েছে। এই অশ্বারোহী 
সেনাদল ছিল সশস্ত্র। এরা বুকে চামড়া মোড়ানো লোহার বর্ম পরে আছে, আর 
ঘোড়াগুলো সিন্ধ দিয়ে মোড়ানো | 

যা ঘটেছিল তা হচ্ছে, শাহ মনসুর অশ্বারোহী সেনাসহ শিরাজের দিকে 
পালানোর পথে এই গ্রামে থেমেছিলেন আর শিরাজের লোকজনের কাছে জানতে 
চেয়েছিলেন, তারা তার সম্পর্কে কী বলে। 

তাকে বলা হলো, ‘আল্লাহ্র কসম, তারা বলছে, কেউ কেউ যারা বড় বড় 
দিয়ে পালাচ্ছে। নেকড়ের সামনে যেমন করে ছাগল পালায় তেমন করে। এই 
বিদ্রুপ শুনে রাগান্বিত হয়ে শাহ মনসুর তার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নেন আর তার 
সেনাদের সেই রাস্তা ধরে ফিরিয়ে আনেন। হতাশায় তিনি এখন তার 
অশ্বারোহীদের নিয়ে তিমুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তার বেশ কিছু সেনা 
বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। তবে দুই হাজার সেনা তাতার সেনার দলকে ভেঙে ঢুকে 
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পড়ল ৷ পেছন পৰ্যন্ত পৌঁছে গেল। এখানেই না থেমে তিনি আবার তিমুরের 
পতাকার দিকে ধাওয়া করলেন। 

আমির, তার কিছু লোক নিয়ে একটু পাশেই এসে এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণ 
দেখছিলেন, আর তখন মনসুর তার দিকে ধাওয়া করে এগিয়ে আসলেন। সঙ্গে 
হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু করে দিল। 

তিমুর পেছন দিকে হাত বাড়ালেন, তার বর্শার জন্য, যেটা সব সময় তীর 
পেছনে পেছনে নিয়ে চলা হতো। কিন্তু বর্শাবাহক অস্ত্রসহ অন্যদিকে গিয়েছিল। 
তিনি তার তরবারি বের করার পূর্বে মনসুর তার ওপর চড়ে বসল। 

দুইবার এই পার্সি রাজপুত্র তার তরবারি তাতার বিজয়ীর দিকে চালনা 
করেন। তিমুর তার মাথা নিচু করে ফেলেন আর তরবারি গিয়ে তার লোহার 
শিরোস্ত্রাণে লেগে তার চামড়ার বর্ম লাগানো হাতের ওপর দিয়ে পিছলে যায়। 
যতক্ষণ না পর্যন্ত তার একজন দেহরক্ষী তার মাথার ওপর একটি ঢাল ধরে 
ততক্ষণ তিমুর তার স্যাডলে স্থির হয়ে ছিলেন। অন্যজন মনসুর আর তার শত্রুর 
মাঝে তার ঘোড়ায় চাবুক চালায় । 

শেষ পর্যন্ত মনসুর পালিয়ে যাওয়ার জন্য ঘুরে যান, কিন্তু তাকে তাড়া করে 
ধরে ফেলে শাহরুখের কিছু অনুগামী । আর শাহরুখ এই রাজপুত্রের মাথা নিয়ে 
ফিরে আসে | তিমুরের ঘোড়ার সামনে ছুঁড়ে দেন। 

এর সঙ্গেই পারস্য প্রতিরোধ এবং মুজাফফরদের নিয়তিও শেষ হয়। তিমুর 
পরে তাদের মেরে ফেলা হয়। 

কেবল যায়েন আল আবাদিন আর ছেলাবি_-তাকেও তার আত্মীয়রা অন্ধ 
করে দিয়েছিল, এই দুইজনের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করা হয়, আর সমরখন্দে 
ফেরত পাঠানো হয়। সেখানে তাদেরকে জমি এবং ঘরবাড়ি দেয়া হয়। তারা 
সেখানে শান্তিতেই থাকেন ৷ শিরাজ এবং ইসফাহানের দক্ষ মেকানিক, শিল্পী আর 
বিদ্বান ব্যক্তিদের একত্র করা হয় এবং তাদের সমরখন্দের তিমুরের বিকাশমান 
রাজসভায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। 


২২ 
বাগদাদের সুলতান আহমেদ 


তিমুরের বিরুদ্ধে জোট হওয়াটা এখন অনিবাৰ্য হয়ে গিয়েছিল। প্রায়ই তিনি পূর্ব 
দিক থেকে, তার মরুভূমি থেকে বেরিয়ে আসতেন আর শহরগুলোর ওপর দিয়ে 
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কৃষ্ণ ধুলিঝড়ের মতো কিছু উড়িয়ে নিয়ে বয়ে যেতেন, সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে 
দিতেন। ঝড়ের মতোই, তার আগমনেরও পূর্বানুমান করা যেত না। 

পশ্চিমের রাজাদের রাষ্ট্রদূতরা খুব দ্রুত নিজেদের মধ্যে যাওয়া আসা 
করতেন। ইউরোপে থাকা তুকীর সম্রাট অবশ্য এই মুহূর্তে ভিন্নমত পোষণ 
আর বাগদাদের সুলতান, তিমুরকে মোকাবেলা করার উপায় নিয়ে আলোচনা 
করছিলেন। আর কারা ইউসুফ, যাকে তিমুর তাড়া করে আরো পশ্চিমে সরিয়ে 
দিয়েছিলেন, তিনিও এই সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে উদগ্রীব ছিলেন। 

তাতারদের অগ্রযাত্রার পথে পড়বে বাগদাদ । শহরটি একসময় মুসলিম 
সাম্রাজ্যের মধ্যমণি ছিল, এখন আর তা নেই। যখন আশীর্বাদপুষ্ট হারুন 
নর্তকীদের সঙ্গে মদ্যপান করতে শুরু করলেন তখন থেকেই তা বিশাল আর নিথর 
হয়ে পড়ে থাকত ৷ তাইগ্রিস নদীর দুপারের এখনো তীর্থযাত্রী আর ধনী ব্যবসায়ীরা 
হয়ে যাওয়া সম্পদ আর পূর্বের এঁতিহ্যের ছায়া দিয়েই পূর্ণ ছিল। আর সেই বৃদ্ধা 
রমণীর মতোই এই শহরটি নদীর দিকে আচ্ছন্ন হয়ে তাকিয়ে থাকত। এই নদীই 
হচ্ছে তার সৌন্দর্যের আয়না | 

এর সুলতান ছিলেন আহমেদ, যিনি ছিলেন একজন জালাইর ৷ তাকেই এখন 
পৰ্যন্ত বিশ্বাসীদের প্রতিরক্ষক মনে করা হয়। কোরায়েশদের কালো পোশাক 
এখনো বিশাল মসজিদে শোভা পায়। তবে বাগদাদের সত্যিকারের অভিভাবক 
ছিলেন মিসরের সুলতান মামলুক। আহমেদ, APs মন আর নিষ্ঠুর আবেগ নিয়ে 
তার সঙ্গে একত্র হয়েছিলেন। সিন্দুকে থাকা তার সম্পদকে তিনি ভয় পেতেন, 
তবে তার চেয়েও বেশি ভয় পেতেন যারা এগুলো পাহারা দেয় সেসব 
ক্রীতদাসকে | আর এই ভয়ের কারণেই যখন সমতলভূমির ওপর ধুলির ঝড় 
দেখতে পেতেন তখনই তিনি পূর্বের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেন। অপেক্ষায় থাকতেন 
কখন তিমুরের তাতাররা আসে। 

যেসব উপঢৌকন কেবল তার পক্ষেই দেয়া সম্ভব সেসব সহযোগে, গ্র্যান্ড 
মুফতিকে তিনি খোঁড়া এই বিজয়ীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। আর একই রকম 
উপঢৌকন তিনি তার প্রয়োজনের সহযোগী, কারা ইউসুফকেও পাঠিয়েছিলেন। 
এক সূত্র মতে তিমুর, একটি ভদ্র উত্তরসহ গ্র্যান্ড মুফতিকে ফেরত পাঠান। অন্য 
সূত্র মতে তিনি শাহ মনসুরের মাথা ফেরত পাঠান। যেকোনোটাই ঠিক হতে 
পারে। তিনি আহমেদের উপহার চাননি, তিনি চেয়েছিলেন বাগদাদের 
আত্মসমর্পণ | নামাজের সময় তার নাম বলা হবে আর মুদ্রায় তার নাম খোদিত 
হবে। 

এর মাঝে আহমেদ নিজের প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। 
তিনি তুর্কোমান সহযোগী আর দামেস্কের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে লাগলেন। 
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যদি কোনো কারণে দ্ৰুত পালাতে হয় তখন তাঁকে, তার পরিবারকে আর তার 
সম্পদকে প্রতিরক্ষা দেয়ার জন্য তিনি একদল সেনা আর দ্ৰুতগামী ঘোড়া খুব 
সাবধানতার সঙ্গে পছন্দ করা শুরু করলেন। তার প্রান্তের আশি মাইল সম্মুখে 
তিনি পর্যবেক্ষক বসালেন। সঙ্গে থাকল খবরবাহী কবুতর, যারা তিমুরের 
আগমনের যেকোনো খবর দ্ৰুত তার কাছে পৌঁছে দিতে পারবে । 

অবশেষে আহমেদের প্রস্তুতির খবর, তিমুরের গুপ্তচর তাকে এনে দিল | তিনি 
যেকোনো মূল্যে বাগদাদ দখল করার মনস্থ করলেন। প্রথমে তিনি একদল সেনা 
পাঠালেন তৃর্কোমানদের দিকে, তাদের ব্যস্ত রাখতে। এরপরে তিনি নিজে 
এমনভাবে রওয়ানা হলেন, যেন মনে হলো, তিনি তাদের সঙ্গে যোগ দিতে 
যাচ্ছেন। 

তেমনটা না করে, তিনি রাজপথ ছেড়ে সরে আসলেন। পাহাড়ি শহর দিয়ে 
খুব দ্রুত এগিয়ে গেলেন। রাতের বেলা একধরনের আলো জ্বেলে তারা এগিয়ে 
যেতেন। তিমুর এগিয়ে যেতেন একধরনের বিছানায়। তার বেশিরভাগ সৈন্য 
পিছিয়ে পড়ল ৷ তিনি তীর সঙ্গে রাখলেন অল্প কিছু সেনা আর কিছু বাড়তি ঘোড়া। 

পাহাড়ি গ্রামে আহমেদের পর্যবেক্ষকরা তার আসবার ধুলা দেখতে পেল। 
এসেছেন। গ্রামে প্রবেশ করে তাতার সেনারা লোকজনদের ধরে তার সামনে 
আনলেন আর জিজ্ঞেস করলেন, বাগদাদে তারা কোনো খবর পাঠিয়েছে কি না। 
অস্বীকার করার সাহস তারা পাচ্ছিল না। fogs তাদের আদেশ দিলেন দ্বিতীয় 
আরেকটি খবর পাঠাতে | 

“বলে পাঠাও, যে অশ্বারোহীদের তোমরা দেখেছ তারা হচ্ছে তাতারদের ভয়ে 
পালানো তুর্কোমান সেনা ৷’ 

আবার কবুতর ছেড়ে দেয়া হলো । তিমুর বেশ কিছু সময় বিশ্রাম নিলেন। 
এরপরে তিনি কয়েকশ’ সেনা আর ভালো ভালো ঘোড়াগুলো বেছে নিলেন। আর 
একবারও না নেমে, আশি মাইল একটানা ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে গেলেন। 
একেবারে বাগদাদের দ্বারপ্রান্তে | 

প্রথম সংবাদ যখন আসে তখন সুলতান আহমেদ পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি 
শুরু করেছিলেন। তার সম্পদ আর পরিবারকে নদীর ওপারে পার করে দিচ্ছিলেন, 
আর রক্ষীদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাকে প্রতিরক্ষা দেয়ার জন্য ৷ দ্বিতীয় সংবাদটি 
পুরোপুরি তাকে ধোঁকা দিতে পারেনি 1 তিমুরের এগিয়ে আসা নিশ্চিত না হওয়া 
পৰ্যন্ত তিনি শহরে কালক্ষেপণ করছিলেন। তখন তিনি তাইগ্রিস পার হয়ে যান 
আর নৌকার সেতুটা ভেঙে ফেলেন। 

আহমেদ খুব বেশিদূর না এগোতেই শুরু হয়ে যায় সিরীয় মরুভূমি । 
তাতাররা যা কিছু খুঁজে পাচ্ছিল তাই তাদের শাসকের কাছে পাঠাচ্ছিল। নৌকার 
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যে রান্নাঘরে আগের দিন রাতে সুলতান আহার করেছিলেন, সেটার পাত্রগুলো 
পাঠাল। পুরো এক দিন আর এক রাত এবং পরবর্তী দিন ইউফেটিস নদীর ধারে 
না পৌঁছানো পর্যন্ত তাতাররা শুকনো জলাভূমির ওপর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে 
গেল। 

এখানে তারা নৌকার খোঁজ করল, এবং তারা নৌকা চালিয়ে ওপারে গেল 
আর তাদের ঘোড়াগুলো তাদের পাশে সাঁতরে এগোল ৷ এভাবে তারা পলাতকদের 
অনেকটাই পরাস্ত করল। কারণ তারা আহমেদের ব্যক্তিগত মালপত্র আর ধন- 
সম্পদ পরিত্যক্ত অবস্থায় পেয়ে গেল। পিঠে বাধা মালপত্রসহ তাদের ঘোড়াগুলো 
এখানে সেখানে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে। তারা প্রত্যেকটা গ্রাম পার হলো আর 
কোনো নতুন ঘোড়া খুজে পেল না। নেতাদের চেয়ে যারা বাজে প্রজাতির ঘোড়ায় 
ছিল সেই সব সেনারা ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়তে লাগল । ফলে মাত্র চলিশ থেকে 
পঞ্চাশজন SSA সেনা, প্রায় সব আমির আর সেনাপতি, Stat তিমুরকে প্রতিজ্ঞা 
করেছেন, যে আহমেদকে ধরে নিয়ে আসবেন। তাই পরিত্যক্ত জমির কাদার 
ভেতর দিয়ে তাঁরা এগিয়ে গেলেন। 

এর মধ্যে সুলতান তার সেনাদের কিছু অংশকে পেছনে রেখে সামনে এগিয়ে 
গেলেন। এদের কাজ ছিল রাস্তা পাহারা দেয়া। তাতার সেনারা প্রায় একশত 
অশ্বারোহীর এই দলের মুখোমুখি হলো। তাদের তীরের আঘাতে সুলতানের 
অনুসারী সেনাদের আক্রমণ থেমে গেল, এরপরে তারা আবার এগিয়ে গেলে, 
বাগদাদিরা পিছিয়ে যায়। 

দ্বিতীয় আরেকবার তারা আক্রান্ত হলো। তারা ঘোড়া থেকে নামল | এরপরে 
তারা বাগদাদিদের ঘোড়াগুলোর পেছনে তীর চালাল । আবার তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে 
গেল। এরপরে এই পলাতকদের সব চিহ্ন হারিয়ে যায়। আর তৃষ্ণায় কাতর 
আমিরদের ঘোড়াগুলোর অবস্থাও সঙ্গীন। পানির আশায় এদিক-ওদিক তাকাতে 
লাগলেন। 

আহমেদ জীবিত দামাস্কাসে পৌঁছল ৷ তবে তীর স্ত্রী আর সন্তানরা তাতারদের 
হাতে ধরা পড়ল। তাদেরকে তিমুরের সামনে আনা হলো। বাগদাদ মুক্তিপণ দিল 
আর তিষুরের QQ মেনে নিল সেখানে একজন গভর্নর নিযুক্ত করা হলো | আর 
যত দ্রুত তারা এসেছিল, তত দ্ৰুত আক্রমণকারীরা সেখান থেকে চলে গেল। 
যাওয়ার আগে বাগদাদের সমস্ত মদ নদীতে ঢেলে দিয়ে গেল। আর তিমুর সকল 
জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী আর স্থাপত্যশিল্পীকে সঙ্গে করে সমরখন্দে নিয়ে গেলেন। 

সুলতান, নিজে একজন বেশ বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। নিজের এই দুর্ভাগ্য নিয়ে 
তিনি লিখেছিলেন__ 

“সবাই বলে যুদ্ধের জন্য তুমি খোঁড়া 
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তবে আমি প্রমাণ করলাম পালাবার জন্য আমি খোঁড়া না ।’ 

ঝড় থেমে গেল। সুলতান আহমেদকে নিঃস্ব আর সন্ত্রমহীন করে দিয়ে গেল। 
কায়রোতে মিসরের সম্রাট তাকে আশ্রয় দিলেন। ৷ তাকে নতুন স্ত্রী আর ক্রীতদাস 
দিলেন | কায়রোতে তাতার রাজসভা থেকে একজন দূতও আসল | 
তোমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। এরপরে তাদের মাঝে একটি শান্তি 
চুক্তি হয়েছিল। এরপরে পুরো ইরান কুশাসন আর গৃহযুদ্ধের শিকার হয়। 
আমাদের শাসক ইরানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন, যে দেশের সীমানার সঙ্গে 
আপনার রাজ্যের সীমানা আছে। তাই তিনি আপনার কাছে রাষ্ট্রদূত পাঠিয়েছেন 
যেন বণিকরা আসা-যাওয়া করতে পারে এবং যেন কোনো বচসা না হয়। সকল 
প্রশংসা আল্লাহর, যিনি এই সব রাজা আর শাসকদের ও প্রভু ৷ 

মিসরের রাজা এই দূতকে হত্যা করে বেশ খুশি হলেন। বাগদাদ দখল করে 
তিমুর নিজেকে পশ্চিমের শক্তির খুব কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিলেন | আর মামলুকের 
সেনারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। এই মুহূর্তে তারা অপ্রত্যাশিত আর দুৰ্দান্ত 
এক সহযোগী পেয়ে গেছেন ৷ 

একদল তাতার সেনা এশিয়া মাইনরের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে | ফলে তৃকীর 
সুলতান বায়েজিদের রোষানলে পড়ে যান তিমুর। এবার যৌথ বাহিনী পূর্ণতা 
পেল, আর মনে হলো তিমুরের পশ্চিম দিকের যাত্রা সমাপ্ত হয়ে গেল । তুর্কোমান 
আর সিরীয় আরবরাও তাদের অংশকে সহযোগিতা করতে দেখে সুলতান পূর্ব 
দিকে যাত্রার তাগিদ অনুভব করলেন। ইউফ্রেটিস আর ক্যাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত 
তেমন কোনো বাধারই তিনি সম্মুখীন হলেন না। 

মিসরের মামলুকরা তাইগ্রিস পর্যন্ত মার্চ করে এগিয়ে গেলেন আর বাগদাদে 
প্রবেশ করলেন। সঙ্গে পাহারা দিয়ে নিয়ে গেলেন পলাতক আহমেদকে | তাকে 
পুনরায় তার প্রাসাদে অধিষ্ঠিত করা হলো। এবার মিসরের পক্ষের গভর্নর 
হিসেবে | নিজেদের প্রাপ্তিতে খুশি হয়ে যখন মামলুকরা বাগদাদ থেকে আর 
তুকীরা মসুল থেকে ফিরে গেলেন তখন আহমেদ নিজের সক্ষমতা নিয়ে একা 
থেকে গেলেন। তিনি তিমুরের খবর জোগাড় করতে সমরখন্দে গুপ্তচর পাঠালেন। 
তারা বেশ অবাক করা এক গল্প নিয়ে ফিরে আসল ৷ 

“আমরা যা দেখলাম তা তো দেখলাম ৷ শহরটি আগে যেমন ছিল এখন আর 
তেমনটি নেই ৷ একসময় যেখানে উট বেঁধে রাখা হতো এখন সেখানে রয়েছে নীল 
গম্বুজ আর মার্বেল পাথরের রাজসভা । আমরা আরো দেখলাম তাতারদের শাসক 
“সারাই' এর এক স্থাপনায় । স্থপতিরা যা বানিয়েছে তা দেখে তিনি সন্তুষ্ট না। 
তিনি তা ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপরে বিশ দিন ধরে তিনি প্রতিদিন 
ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন আর দেখেছেন ৷ আর আল্লাহ সাক্ষী, আমরা যেমনটা বলছি 
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তেমনটাই ঘটেছে, বিশ দিনে সেই প্রাসাদটা আবার আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে 
যায়। একেবারে খিলানের শেষ পাথর আর গম্বুজের শেষ ইটের গাঁথনিটাও গাঁথা 
হয়ে যায়। খিলানের উচ্চতা ছিল দৈর্ঘ্যে চব্বিশ বর্শার সমান উঁচু আর পঞ্চাশজন 
মানুষ পাশাপাশি বসতে পারবে এতটা ছিল এর প্রস্থ ৷’ 

সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, “আর St?’ 

“তিনি সুন্নি এবং তাদের সহযোগীদের ইমামদের সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন 

“আমার ব্যাপারে কী বলছিলেন? তিনি কী বলছিলেন?’ 

‘আল্লাহ আর আর এই সহযোগীদের কসম, ধর্মাবতার আমাদের ওপর খুশি 
হবেন। তিনি ভারতের উদ্দেশ্য যাত্রা করেছেন ৷’ 

যদিও আহমেদ জানেন তিমুর তার কাছ থেকে হাজার মাইলেরও দূরে 
অবস্থান করছেন, তারপরও তিনি স্বস্তি বোধ করলেন না। তিনি এখনও ভুলতে 
পারেননি উষর মরুভূমির ওপর দিয়ে পাগলের মতো সেই পলায়ন আর 
আমিরদের তার পিছে পিছে আসা | তিনি এখন তার মন্ত্রীদের অবিশ্বাস করা শুরু 
করেছেন, আর বেশ কয়েকজনকে তিনি নিজ হাতে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। তিনি 
নিজের আবাসস্থল পাল্টে ফেললেন, প্রায় বাতিল রানিদের প্রাসাদে চলে গেলেন, 

ব্যান্কনি থেকে, রানীদের বাইরে দেখার জন্য যে মার্বেলের নকশার কাজ ছিল 
তার পেছন থেকে, তিনি নৌকার সেতুর ওপর দিয়ে পার হওয়া ভিড়ের দিকে 
তাকাতেন। তাইপ্রিস নদীর ওপারে একটি আস্তাবলে গোপনে তিনি আটটি ঘোড়া 
রেখেছিলেন, আর সেটা পাহার দিত তার বিশ্বস্ত কিছু অনুসারী । এরপরে তিনি 
ঘোষণা দিলেন তার উপস্থিতিতে কেউ আসতে পারবে AT | কোনো ক্রীতদাস তার 
ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। কামান ছোড়ার জন্য দেয়ালে যে মুখ থাকে, 
সেগুলোর একটা থেকে অন্যটায় তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এভাবেই তার 
সময় কাটতে লাগল । তাকে যারা দেখাশোনা করত তাদেরই তিনি অবিশ্বাস 
করতে শুরু করলেন। 

তাঁর ভীতি তার ওপর এতটাই শাসন করছিল যে, একসময় তার জন্যে আনা 
খাবার তার কাছে একটা GUS করে আনাতেন আর সেটা সারাই-এর দরজায় 
ফেলে রেখে যেতে বলতেন। এরপরে আহার নিয়ে আসা ভূত্যটি যখন চলে যেত 
তখন আহমেদ দরজা খুলতেন আর সেই ট্রে ঘরে নিয়ে আসতেন ৷ 

রাতের বেলা তার পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা পরীক্ষা করে দেখতেন | আলখেল্লা 
পরে নদী পার হয়ে তার রাখা ঘোড়াগুলোর কাছে যাওয়ার অনুশীলন করতেন। 
এমনভাবে সুরক্ষিত থাকা অবস্থায় তার কাছে সুন্দর পার্সিতে লেখা ভাজ করা 
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একটি সংবাদ আসল--অমর হাফিজের লেখা একটি পঙ্ক্তি। হাফিজকে বেশ 
অনেক আগে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তার কাছে আসবার জন্য। 

রাজা এবং রাজার পুত্ৰ! 

মদ ভর্তি পাত্রের প্রেমিক 

আপনার নিকট সৌভাগ্য নিয়ে আসুক 

খুসরুর মুকুট আর চেঙ্গিস খানের জীকজমক | 

এক বছর পেরিয়ে যায়। এখন আহমেদ নিজেকে অনেকটাই সুরক্ষিত ভাবতে 
শুরু করেছেন। এমন সময় এই নিস্তব্ধতার মাঝে বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা | 
বিশাল ড্রামের আওয়াজ। 
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সুরক্ষিত 


পুরো দশটি বছর, যুদ্ধের কোনো নিঃশ্বাস সমরখন্দে পড়েনি | আর এই দশ বছরে 
উদ্দীপ্ত তিমুরের ইচ্ছায় অনেক কিছু তৈরি হয়েছে। 

তিনি সূর্যের আলোয় শুকানো কাদা আর ইট কাঠ দিয়ে তৈরি সমরখন্দকে 
এশিয়ার রোমে পরিবর্তন করেন। অন্য দেশে যা কিছু তার পছন্দ হয়েছিল তার 
সবকিছু দিয়ে তিনি এই শহরকে অলংকৃত করেছিলেন। বন্দিদের এনে শহরটিকে 
নতুন করে অভিবাসিত করেছিলেন। আর এখানে বিজয়ী রাজ্যগুলো থেকে 
এনেছিলেন বিজ্ঞানী, দার্শনিকদের। প্রত্যেক বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখা হতো 
নতুন জন স্থাপনা দিয়ে। প্রত্যেক পণ্ডিত ব্যক্তিকে সরবরাহ করা হতো নতুন 
শিক্ষালয় আর গ্রন্থাগার । শিল্পীদের দেয়া হতো বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান। আশ্চর্য সব পশু 
এবং পাখির সংগ্রহশালা ছিল। আর ছিল জ্যোতিিজ্ঞানীদের জন্য পর্যবেক্ষণের 
স্থান। 

এই শহর ছিল তিমুরের স্বপ্ন । কোনো যুদ্ধে যত গভীরভাবেই তিনি জড়িয়ে 
যান না কেন, শহরটি সুন্দর করতে পারে এমন কোনো জিনিস বা কাজ তার নজর 
এড়াত না। তাবিজের সাদা মার্বেল, হেরাতের ঝকঝকে টাইলস, বাগদাদের অপূর্ব 
সুন্দর কারুকাজ, খোতেন-এর স্বচ্ছ পাথর--সবকিছু এখন এখানে | কেউই জানত 
না এর পরে কী হবে, কারণ নতুন সমরখন্দের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তিমুর ছাড়া 
আর কারো কোনো হাত ছিল না। একজন বৃদ্ধ যেমন তাঁর রক্ষিতাকে ভালোবাসে 
এই শহরটিকে তিনি তেমনভাবেই ভালোবাসতেন এই সময় তিনি সমরখন্দকে 
সমৃদ্ধ করতে ভারত ধ্বংস করছিলেন। দশ বছরে তিনি যা অর্জন করেছিলেন তা 
ছিল দেখার মতো ৷ 

এই নির্দিষ্ট সময়টা ছিল ১৩৯৯ সালের বসন্তের প্রথম দিক। তিমুর তখন 
ভারতে ছিলেন। আর তিনি খাইবার পাস আর কাবুল হয়ে যাওয়া আসা করা দূত 
মারফত শহরটির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। সবুজ শহর থেকে দক্ষিণের রাজপথ 
হয়ে রওয়ানা দিয়ে Pom এক সমভূমির ভেতর দিয়ে পার হতো। এই সমভূমিতে 
উদ্যানগুলো তাঁবু আর কুঁড়েঘরে ভর্তি থাকত। এইসব ক্যাম্পে যে ভিড় ছিল তা 
ছিল, পরে আসা মানুষগুলো, বন্দি, ক্ষুধার্ত আর সৌভাগ্যের খোঁজে কল্পরাজ্যে 
আসা মানুষদের জন্য | সবাই হট্টগোল করে ভিক্ষে চাইছে। এখানে ছিল খ্রিস্টান, 
ইহুদি, নেস্তোরিয়ান_ আরব, মালাকাইট, সুন্নি আর আলাইতরা। কেউ তাকাত 
স্নান চোখে, কেউ আনন্দের আতিশয্যে, কেউ উৎসাহে, কেউ উত্তেজিত হয়ে | 

এখানেও ঘোড়া আর উট ব্যবসায়ীদের জন্য পুলিশ ফাঁড়ি ছিল। সেখানে 
সশস্ত্র THA উড়ে যাওয়া তৃষের মধ্যে বসে থাকত । রাস্তার একদিকে, একটি 
কূপের কাছে, ছিল একটি পাথরের স্থাপনা । সেটার কোনো রং বা গম্বুজ ছিল aT 
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সেটি ছিল নেস্তরিয়ান খ্রিস্টানদের চার্চ । এই আশ্চর্য মানুষদের সামরিক স্থাপনা 
ছেড়ে এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শহর। সবুজ লতানো এলম 
বৃক্ষের ভেতর থেকে প্রাসাদের সাদা দেয়াল চকচক করছে। দূতরা এখনো শহরের 
দেয়াল থেকে এক মাইল দূরে,তারা শহরের উপকণ্ঠে প্রবেশ করছে। সেখানে 
পড়তে পারছে। “আল্লাহ মহান আর তিনি ছাড়া আর কোনো আল্লাহ নেই ।’ 
করেছে। কিন্তু কিছুদূর সামনে গিয়ে বাম পাশে রয়েছে ছোট নদী আর সাকো। 
আর একটি ছোট্ট বাগান। প্রাসাদের বাইরের দিকের এই অংশটিকে বলা হয় 
‘হৃদয়ের আনন্দ'। সেখানে পাথর খোদাইকারীরা এখনো কাজ করে যাচ্ছে। 
একদিকে রয়েছে ডুমুর আর অন্য সব ফলজ গাছ। সেখানে দীড়িয়ে আছে একটি 
পাঁচ শত ধাপ লম্বা দেয়াল। আর সেটা একটা পুরো চৌকোনা এলাকার এক 
অংশের বেশি না। প্রতিটি পাশে রয়েছে পাথরের তৈরি খিলানসহ দরজা, পেছন 
দিকের পাথরের তৈরি সিংহের ওপর দাড় করানো | 

আর ওদিকে ক্রীতদাসরা সিমেন্টের আবর্জনা সাফ করছে। মার্বেল পাথরের স্তম্ভ 
পেরিয়ে গেলে দেখা যাবে মূল প্রাসাদের দেয়াল। এটি উচ্চতায় তিনতলার সমান 
আর বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট আর্কিটেক্ট-এর প্ল্যান আঁকা শেষ করেছেন। 

দক্ষ পেইন্টার এখনো প্রবেশ ঘরের কাজ করে যাচ্ছেন। প্রত্যেক শিল্পীর 
নিজের জন্য দেয়ালের একটি অংশ বরাদ্দ আছে। রয়েছেন একজন দাড়িওয়ালা 
চীনা। তিনি ace খুবই ঘৃণা করেন। তিনি শিরাজের রাজসভার একজন 
আঁকিয়ের পাশে বসে একটি ব্রাশ দিয়ে আকছেন। ব্যাপারটাকে লোকদেখানো না 
বলে আর কী বলা যায়। তাদের ওপাশে একজন হিন্দু দাঁড়িয়ে আছে। তিনি 
আকাআকি খুব একটা জানেন না তবে কারুকাজ করেন। সিমেন্টের ওপর রুপার 
কারুকাজ করছেন | মাথার ওপরের ছাদ হচ্ছে বড়সড় একটা ফুল। কিন্তু ফুলগুলো 
সব মোজাইকের তৈরি। দেয়ালগুলোর গায়ে রয়েছে সাদা পোরসেলিন। নতুন 
করে ধোয়া দেয়ালগুলো খুব সুন্দর চকচক FATE | 

ভারতের উদ্দেশ্যে তিমুরের রওয়ানা হওয়ার পূর্বে, শহরের উত্তর দিকের এই 
একই রকম একটা বাগান তৈরি শেষ করা হয়েছিল। আর যেসব ইতিহাসবিদরা 
এই শাসকের জন্য প্রতিদিনের কথা লিখে রাখছিলেন তারা বলেন__ 

“এক রাতের জন্য আমাদের শাসক এখানে একটি প্রাসাদ তৈরি করেছেন। 
তিনি আনন্দের দিনে নাটক আর উৎসবের জন্য এটি বানিয়েছেন। আর্কিটেক্টদের 
দেয়া ডিজাইন থেকে তিনি একটি মডেল পছন্দ করেছেন। চারজন আমির এই 
স্থাপনার চারদিকের চারটি প্যাভিলিয়ন তৈরির ওপর নজর রেখেছিলেন। আর 
শাসক তিমুর এই স্থাপনার ব্যাপারে এতটাই চিন্তিত ছিলেন যে তিনি দেড় মাস 
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এখানে থেকেছেন, যেন স্থাপনাটা দ্ৰুত শেষ হয়। তাব্রিজের মার্বেল পাথর 
ভিত্তিপ্রস্তরের চার কোনায় বসানো হয়েছে। 

দেয়ালগুলোয় ইসফাহান আর বাগদাদের শিল্পী দিয়ে ফেস্কো বা দেয়াল চিত্র 
আঁকানো হয়েছে। সেগুলো এতটাই যত্নসহকারে করা হয়েছে যে তিমুরের সং 
থাকা চীনাছবিগুলোও এত সূক্ষ্ম না। রাজসভার পুরো মেঝে মার্বেল দিয়ে আর 
দেয়ালের ভেতরের আর বাইরের নিচের অংশ পোরসেলিন দিয়ে মোড়ানো | এর 
নাম রাখা হয়েছে “উত্তরের বাগান’ | 

এই বাগান প্রাসাদ এলাকার ভেতরে রয়েছে মূল শহর ৷ পাঁচ মাইল পরিধি 
এর দেয়ালের । আর একটি দরজা, যার নাম নীলকান্ত মণির দরজা, সেখানে 
দাঁড়ানো প্রিস্টদের সারির থেকে একজন দূত ডান দিকে সরে যায়। সে বর্ম 
পরিহিত একজন অশ্বারোহী । তীর টাট্টুঘোড়াটি ঘামে কালো হয়ে আছে। তার 
মাঝে সাদা ফুটকি ৷ ধুলোর তৈরি মুখোশের ভেতর থেকে তার রক্তলাল চোখ দুটো 
চকচক করছে আর তার হাত চাবুক দিয়ে VIG ঘোড়াটার গায়ে আঘাত করছে। সে 
হচ্ছে ভারতে থাকা সেনাদের থেকে আসা একজন দূত | 

দরজার THA দ্রুত তার পেছন পেছন গেল। আর্মেনীয়দের ঘরের ভেতর 
দিয়ে সে যে দরজা খুলছে তার পেছনেই তারা যাচ্ছে। সেখানে ফ্যাকাসে মুখের 
মানুষগুলো কালো ফার কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে স্যাডল প্রস্তুতকারকদের 
রাস্তা, সেখান থেকে আসছে তেল এবং চামড়ার গন্ধ । সেসব ছাড়িয়ে সে গেল 
গভর্নরদের একজনের প্রাসাদে | সেখানে সেক্রেটারিরা কপি করে প্রেরণের জন্য 
অপেক্ষায় আছে। ভিড়, এসব খবরের কিছু হয়তো শুনেছে | কারণ রটনা কখনোই 
দেয়াল দিয়ে আটকানো যায় না। CHAS মনে হচ্ছে বেশ জলদিতে আছে। 

“আমাদের শাসকের আদেশ' কিন্তু আদেশের প্রকৃতি খুব স্পষ্ট না। গভর্নরের 
অফিসাররা বেরিয়ে পড়ল আর মুখ নাড়তে লাগল। 

যে দুর্গে রাজকীয় রমণীরা তাদের সভাসদ নিয়ে থাকেন সেই পাহাড়ের 
দুর্গের রাস্তা সশস্ত্র তাতাররা অবরোধ করে দীড়াল। এই রমণীদের অবশ্য 
প্রত্যেকের নিজের জন্য একটা বাগান রাজসভাও আছে। আর তেমনই একটিতে 
আজকে একটি উৎসব আছে। 

স্থাপনাটি গোলাপের একটি উপবন আর তিউলিপের বিছানা । দর্শনার্থীরা 
আরো লক্ষ করবেন যে এটির ছাদ চীনা প্যাগোডার শূঙ্গের মতো। একটি ঘর, 
খিলানের মধ্যে দিয়ে অন্য একটি ঘরে খুলেছে। প্রতিটি ঘরে গোলাপি রঙের Fre 
কাপড় ঝুলে আছে। দেয়াল আর ছাদ রুপার নকশা আর মুক্তা বসানো পেট দিয়ে 
সাজানো | সিক্কের সূত্রগুচ্ছ টোসেল) এমনভাবে হাওয়ায় উড়ছে যে মনে হচ্ছে 
পর্দা উড়ছে। 

এখানে বর্শার ওপরে বসানো সিন্ধের শামিয়ানার নিচে ডিভান রাখা আছে। 
বোখারা আর ফারঘানা থেকে আসা চাদর দিয়ে মেঝে আবৃত | প্রতিটি ঘরে 
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সোনার তৈরি ছোট টুল রয়েছে। সেখানে রয়েছে সুগন্ধির বোতল। প্রতিটি রুবি, 
পান্না এসব দামি পাথরের একটি দিয়ে খচিত ৷ আরো রয়েছে সোনার কলসি যার 
ভেতরে আছে মধু থেকে তৈরি মদ, পরিষ্কার ওয়াইন বা মশলাযুক্ত ওয়াইন । 
কলসির ভেতরটা হচ্ছে মুক্তোর দলা । এক একেকটি কলসির পাশে থাকে ছয়টি 
কাপ। আর প্রতিটি ওয়াইন কাপে জ্বলজ্বল করে একটি রুবি, দুই আঙুল চওড়া | 

কিন্তু উৎসবটি হচ্ছে প্যাভিলিয়নে, ছায়াঘেরা একটি জায়গায়। সেখানে ধূসর 
কিছু পার্সি। আর আছেন বেড়াতে আসা আরব আর আফগানদের বেশ কিছু 
গোত্রপতি | তারা সবাই যখন বসে ছিলেন, তখন সারাই মুলখ খানম আসলেন। 

রানী আসবার আগে আসল কালো ক্রীতদাসরা | আর তার পাশে সহচরীরা। 
সবাই চোখ নিচু করে দাঁড়িয়ে। কিন্তু প্রাসাদের রাজকন্যা মাথা উঁচু করেই প্রবেশ 
করলেন। রক্তিম মাথার পোশাকটি অনেকটা শিরোস্ত্রাণের মতো আর সেটি দামি 
পাথরে খোদাই করা আর নকশাখচিত। চোখের ভ্রর ওপরে সোনার অর্ধবৃত্ত। এই 
মাথার পোশাকটির চূড়া অনেকটা ছোটখাটো দুর্গের মতো যেখানে একটা পাখির 
পালক উড়ছে। অন্য পালকগুলো তার গালের ওপর পড়ে আছে। আর তাদের 
মধ্য চকচক করছে ছোট সোনার চেইন। মাথার সেই সাজসহই প্রাসাদের 
রাজকন্যা এগিয়ে গেলেন। 

তাঁর ঢিলেঢালা সোনার ফিতেওয়ালা আলখেলাও রক্তিম । পনেরজন রমনি 
লম্বা কাপড়ের পেছনটা ধরে রেখেছে। সারাই খানমের মুখে সাদা সিসার প্রলেপ । 
আর এমনভাবে আচ্ছাদিত যেন মুখের সামনে রয়েছে কেবল একটি সিন্কের 
কাপড় | তার কালো চুল তার ঘাড়ের পেছনে ছড়িয়ে আছে। 

তিনি যখন বসেছিলেন অন্য একজন রাজকন্যা আসলেন। তার চেয়ে কম 
বয়সী আর দৃঢ়চেতা ৷ তবে বড়জনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল । তার কালো গাত্রবর্ণ আর 
চওড়া চোখ বলে দিচ্ছে সে একজন মোঙ্গল--একজন মোঙ্গল খানের কন্যা আর 
তিমুরের শেষ স্ত্ৰী ৷ 

এই দুই মহিলার কাছে এগিয়ে আসল পানপাত্রের পরিবেশক। তীর হাতে 
পানপাত্র ভর্তি সোনার ট্রে। তাদের হাতে সাদা কাপড় পেঁচানো, যেন তারা ট্রেটাও 
স্পর্শ করতে না পারে। তারা হাঁটু ভাজ করে বসে আর রাজকন্যারা যখন সেই 
কাপ থেকে এক টোক পান করে তখন তারা ধীরে ধীরে পেছন দিকে হেঁটে 
বেরিয়ে আসে । অন্যরা এগিয়ে এসে আমিরদের পরিবেশন করে । আর এভাবে 
তাদের পানপাত্র শেষ হয়ে যায় | তখন তারা তা উল্টে দেখায় সেখানে এক ফোঁটা 
কিছু নেই ৷ আর এভাবে তারা তাদের আমন্ত্রণকারীকে সম্মান জানায় | 

তিমুরের আবাসস্থল এই দুর্গের ঘরগুলো ছাড়িয়ে, অন্য জায়গায় । এখানে 
আর রয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট আর কোষাগারের রক্ষক। তাদের দুর্গ একটু দূরে 
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গিরিখাতের একেবারে প্রান্তে । এটা তার অস্ত্রাগার আর গবেষণাগার হিসেবেও 
কাজ করে। 

এই বাড়িতে সূক্ষ্ম আর অদ্ভুত অস্ত্রের সংগ্রহ রয়েছে । আর ইঞ্জিনিয়ারদের 
জন্য ড্রাফটিং রুম । টেবিলের ওপর রয়েছে পাথর ছোঁড়ার যন্ত্রের আর আগুনের 
গোলা ছৌড়ার যন্ত্রের মডেল। এখানে ঘর আছে যেখানে তরবারি প্রস্তুতকারী 
গলিয়ে পরীক্ষা করে তার নতুন তরবারি | আর হাজারখানেক বন্দি শিরোস্রাণ আর 
বর্ম তৈরি করছে। এখন তারা চওড়া নাকের অংশসহ একটি হালকা শিরোস্ত্রাণের 
ওপর কাজ করছে। যেন খুব সহজে মুখের প্রতিরক্ষার জন্য পড়ে ফেলা যায় 
আবার খুলে ফেলা যায়। 

কোষাগারে যাওয়ার অনুমতি নেই। তবে এখান থেকে কাছেই আছে 
হেরমিটেজ বা এক ধরনের আবাসস্থল আর সংগ্রহশালা | সাদা মার্বেল পাথরের 
তৈরি। জায়গাটা পশুদের পার্কের কাছে। সেখানে মাঝে মাঝে তিমুর ঘুমান। 
বিচারালয়ের সামনের মাঠে একটা গাছ আছে যেটা সূর্যের আলোয় ঝলকানি দেয়। 
এর শরীর সোনালি, আর এর ডালপালা আর পাত রুপায় খচিত। আর এর ফল! 
এর বৃক্ষশাখা থেকে ঝুলে আছে লোভনীয় মুক্তা আর প্রতিটি রঙের বাছাই করা 
দামি পাথর, চেরি আর খেজুরের মতো আকৃতির । এমনকি সেখানে পাখিও 
আছে। রূপার ওপর লাল আর সবুজের ছোপ। তাদের ডানাগুলো এমনভাবে 
ছড়ানো যেন মনে হচ্ছে তারা ফলে টোকা দিচ্ছে। কোষাগারের ভেতরে আছে 
নীলকান্তমণি খচিত চারটি মিনার বিশিষ্ট ছোটখাটো একটা দুর্গ । সেখানে খেলনার 
মতো, শখের, তবে এটি প্রতীকী একটি ব্যাপার | বোঝা যায় কত সম্পদ আছে। 

ভ্রাম্যমাণ মসজিদ আর নেই। এটি ছিল কাঠের তৈরি নীল আর রক্তিম একটি 
হালকা স্থাপনা । একটি উঁচু সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হতো । রঙিন কাঁচের ভেতর দিয়ে 
আলো ঢুকত। এটি ভেঙে টুকরো টুকরো করে একটি গাড়িতে গুটিয়ে ফেলা যেত। 
আর সেখানেই এটি রাখা আছে এখন ৷ যখন তিনি ভারত যাত্রা করেছিলেন তখন 
কেবলমাত্র তিমুরের নামাজ পড়ার সময় প্রতিবার এটি তৈরি করা হতো | 

এখন সময়টা মধ্য বিকেল। বাজার বেশ গরম, লোকে লোকারণ্য, আর 
আওয়াজ আর ধুলায় ভর্তি। তাতাররা চাইলে এখানে যেকোনো কিছুই কিনতে 
পারত, পান্না থেকে শুরু করে তরুণী পর্যস্ত। তবে তাদের অনেকে বাজার ছেড়ে 
এগিয়ে যাচ্ছে | বিবি খানমের সমাধিস্থলে । মাঝে মাঝে কাত হচ্ছে যেন উটের 
সারি পার হয়ে যেতে পারে । উটগুলো এখনই ক্যাথি ট্রাঙ্ক রোড হয়ে এসেছে। 
এদের পিঠে ছিল গাঁজার আটির মধ্যে প্রচুর ঝাঝাল মসলা । মসলাগুলো ছিল 
মস্কো যাওয়ার পথে হান্সি শহরের জন্য। আর গাঁজার আটিগুলোতে চীনা আর 
আরবি অক্ষরে কিছু লেখা আছে। সঙ্গে তাতার শুল্ক অফিসারের দাপ্তরিক ছাপ। 

বড় জায়গার মতো, বিবি খানমের আবাসটিও একটি নিচু পাহাড়ে ৷ চারদিকে 
সরু লম্বা গাছ দিয়ে ঘেরা । স্থাপনাটা একটি মসজিদ, সঙ্গে রয়েছে একটি 
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শিক্ষালয় আর শিক্ষক এবং তাদের শিষ্যদের থাকবার জায়গা। জায়গাটা এত বড় 
যে কেবল দূর থেকেই এর অনুপাত বোঝা সম্ভব আর কাজ এখনো শেষ হয় নি । 
ছাড়া । fee এর রয়েছে পার্শ্ববতী মিনার, দুই শত ফুট লম্বা। এখানে পৌছতে 
হলে দর্শনার্থীদের পাথর বসানো খোলা চত্বর আর মার্বেল পাথরের তৈরি জলাধার 
পার হতে হবে। এখানে বিশিষ্ট জনেরা বসেন। আর বসেন মোল্লারা । তাদের 
মাথায় থাকে পাগড়ি। যা বোখারার লোকেরা পরে। আরো বসেন দার্শনিকরা | 
করে কারণ তাদের কাছে রয়েছে কেবল বাইয়ের পাতায় পাওয়া জ্ঞান। 

কালো পোশাক পরা একজন আরব প্রশ্ন করলেন, “কে আভিসিনাকেমডিসিন 
শিখিয়েছেন? তিনি কি পর্যবেক্ষণ করেননি? পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি?’ 

“আর সেসব বইয়ে লিখে রাখেন নি?’ আলেপ্পো থেকে আসা সুচালো নাকের 
একজন দার্শনিক যোগ করলেন। 

তৃতীয় জন দাঁড়িয়ে পড়লেন, “অবশ্যই তিনি লিখেছেন। কিন্তু তিনি 
আ্যারিস্টটলের ‘ল অব ন্যাচার পড়েছেন ।’ 

একজন মোল্লা এই বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে তার নিজের জ্ঞানের 
ব্যাপারে খুব বেশি নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি বললেন, “সত্যি। তবে তিনি কি 
উপসংহারে এসেছিলেন? 

আরব স্মিত হেসে বললেন, “আল্লাহ্র কসম, আমি এই বইয়ের শেষ জানি না 
তবে অতিমাত্রায় নারীর প্রতি আসক্তির কারণে তার জীবন তিনি নিজে শেষ করে 
may ।’ 

একটি গম্ভীর আওয়াজ উত্তর দিলে, “হে স্বল্পবুদ্ধি, তার সত্যিকারের শেষ 
কোনটা ছিল? এই মহান চিকিৎসক মারা যাওয়ার সময় বলেছিলেন এই বইটা 
উচ্চস্বরে পড়া উচিত আর এভাবেই তিনি উদ্ধারের পথ বের করেছিলেন ৷’ 

এই কথায় আলেপ্পো থেকে আসা মাথা উঁচু করলেন, “হারকেন, যে যুক্তির 
থুথু দিয়ে চিন্তার কার্পেট নষ্ট কুরে তাদেরকে বলার জন্য শাসক তিমুরের একটা 
গল্প আছে আমার কাছে 1 

যখন মাথাগুলো তার দিকে ঘুরে গেল, তিনি তখন ব্যাখ্যা করলেন যে দুই 
বছর আগে তিনি একটা আলোচনায় ছিলেন। সেখানে সমরখন্দের একজন বিদ্বান 
ব্যক্তি আর ইরানের আলাইত তিমুরের সামনে তাঁর ক্যাম্পে বসে ছিলেন। “আমি 
শুনেছিলাম আমাদের শাসক একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস নরেছিলেন-_ সেই যুদ্ধে শহীদ 
কারা হবে? আমাদের তরফের যেসব সৈন্য মারা গিয়েছিল তারা? না শত্রু পক্ষের 
যারা মারা গিয়েছিল তারা? সত্যিকার অর্থে যতক্ষণ না একজন Sia উঠে দাঁড়িয়ে 
বলতে শুরু করলেন, ততক্ষণ কেউই উত্তর দিতে সাহস পাচ্ছিল না। তিনি 
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বললেন, মুহাম্মাদ (সা) তাদের সামনে এ প্রশ্রের উত্তর রেখে গেছেন। যারা 
তাদের নিজেদের জীবন বাঁচাতে যুদ্ধ করেছে তারা না, যারা সাহসের কারণে যুদ্ধ 
করেছে তারাও না, যারা কেবল সুনামের জন্য এসব করেছে তারাও না। এদের 
কেউই শেষ বিচারের দিনে তার চেহারা দেখতে পাবে না। কেবল যারা 
কোরআনের লেখা শব্দগুলোর জন্য যুদ্ধ করেছে তারা তার মুখ দেখতে পাবে ।' 

একজন মোল্লা জানতে চাইলেন, ‘আমাদের শাসক তখন কী বললেন? 
তার বয়স (দুই স্কোর) চল্লিশ বছর। তখন আমাদের শাসক বললেন, তার 
পুরস্কার দিয়েছিলেন ।' 

এক মুহূর্তের জন্য শ্রোতারা এই বিষয়ের ওপর মধ্যস্থতা শুরু করল | শব্দগুলো 
ঠিক করল যেন অন্য কোনো শ্রোতার সামনে এই কথাগুলো আবার বলতে পারে। 

আরব পর্যবেক্ষক বললেন, “আমার মনে হয় আপনি শেরিফ আদ দিন-এর 
ইতিহাস থেকে এটা বলছেন। 

আলেপ্পো থেকে আসা লোকটি নিজের বক্তব্যকে সমর্থন করলেন, “আমার 
কান যা শুনেছে আমি তাই বললাম । শেরিফ আদ দিন আমার কাছ থেকে কথাটা 
নিয়েছে।' 

আরব উপহাস করে বললেন, “ছাড়পোকা বলছে, “এই কাপড়টা আমার ৷‘ হে 
আহমেদ, সেদিন আর কেউ ছিল না সেই আলাপে? 

আহমেদ হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, “তুমি শাসক তিমুরের বিশ্বাসে সন্দেহ 
করছ? তবে দেখো |” 

লম্বা হাতা পরা তার হাত মাথার ওপরে বিবি খানমের মসজিদের সামনের 
দরজা দেখাল। এর ফিরোজা রঙের টাইলস আর কারুকার্য এখন সন্ধ্যার আলোয় 
নরম হয়ে এসেছে তবে পেছনের নীল আকাশের সামনে এখনো উজ্জ্বল। বিশাল 
কাজ। মরুভূমির বুকে খাড়া পর্বতের মতো । ঠেকা দেয়ার কিছু দিয়ে এর সৌন্দর্য 
নষ্ট করা হয়নি। 

কিন্ত এই আরব এখনো সন্তুষ্ট না। “আল্লাহ্র কসম, আমি দেখেছি। এটি 
তার একজন স্ত্রী বানিয়েছে | 

তাহলে এটা কে বানিয়েছে অথবা কার জন্য তিমুর এটা বানিয়েছেন। 
বাগানের সাথে লাগানো ছোট একটি গম্বুজওয়ালা সমাধির নিচে কে শুয়ে আছেন। 
পাথরের স্ল্যাবের নিচে। যে পথ দিয়ে ভিড় যাওয়া-আসা করে । আর কালো 
তাতার তরবারি হাতে পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকে। তার নাম আর কিছুই না-- 
আশীর্বাদিত রাজকন্যা | 
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দর্শনার্থীরা শুনেছেন যে এখানে শায়িত শরীরটি হচ্ছে তার প্রিয় আলজাই 
আঘা'র। সবুজ শহর থেকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু কেউ বলেন এই 
রাজকন্যা এসেছেন চীন থেকে, আর অন্যরা লম্বা এক গল্প বলবে কীভাবে চোরেরা 
এক রাতে এসে কৌটা থেকে দামি পাথরগুলো চুরি করে আর সাপের ছোবল 
খায়। এই সাপগুলো এই সমাধিতেই থাকে। এরপরে প্রহরীরা পরের দিন 
নিজেদের কাজে এসে দেখে চোরদের মৃতদেহ পড়ে আছে। 

সেই চত্বরে ছায়া আরো প্রলম্বিত হয়। আর সমরখন্দের মানুষগুলো তাদের 
আলোচনা আর সেদিনের কার্যক্রম থামিয়ে দেয়। কেউ স্নানঘরে যায়। নগ্ন হয়ে 
ভিজে ৷ এরপরে নিজেকে ধুয়ে, পরিষ্কার হয়ে পাশের উষ্ণ কক্ষে যায়। নিজেকে 
শুকিয়ে নেয়ার জন্য | এর মধ্যে তাদের শার্ট ধোয়া হয়। যেন তারা সেই পরিষ্কার 
পোশাক পরে আমিরের প্রাসাদে খেতে যেতে পারে । কিংবা যেতে পারেন নদীর 
ধারে শহরের উপকণ্ঠে। এই হচ্ছে বিনোদনপ্রত্যাশী সেই সব তাতারদের 
মিলনস্থল। গন্ধ অনুসরণ করে তারা সেই দোকানে যায় যেখানে ছাগলের মাংস 
রান্না হচ্ছে, চাল আর বার্লির পিঠা রাখা আছে। অন্য দোকানে রয়েছে চিনির 
চকোলেট, রোদে শুকানো একধরনের ফল। আর ফিগ (ডুমুর জাতীয় ফল) কেনা 
যায় অর্ধেক রৌপ্য মুদ্রায় । সাধারণত এই প্রমোদ ভ্রমণ শেষ হয় মদের দোকানে | 
যেখানে তারা বসে ভিড় দেখতে পারে আর বড় রাস্তায় অন্তহীন নাটক দেখতে 
পারে। 

নদী বরাবর ছায়া নাটকের কাপড়ের বুথ । এখানে পাপেটের ঝগড়া দেখা 
যায়। পাপেটগুলো আলোকিত কাপড়ের ওপর নিজেদের ভার রক্ষা করে ঝগড়া 
করে। আর ম্যাজিক লণ্ঠনের ওপর আলো ফেলে। দর্শকদের মাথার ওপর দিয়ে 
পার হয়ে যায় রোপ ড্যান্সাররা (দড়ির ওপর নাচিয়ে)। বাজিকররা কার্পেট বিছিয়ে 
দেয়। কোনো কোনো তাতার আবার লাইলাকের বাগান পছন্দ করে । ডালিমের 
গাছে লালচে আর নীল লণ্ঠন জ্বলে । আর মদ পরিবেশক কার্পেটের ওপর ঘুরে 
ঘুরে সবাইকে মদ পরিবেশন করে। দিনের মুখরোচক আলোচনা নিয়ে কথার 
আদান-প্রদান হয়। সংবাদ নিয়ে বিতর্ক হয়। একজন সংগীতজ্ঞ গিটারে তার সুর 
ঠিকঠাক করে। আর একজন কবি তার চারপাশে তাকিয়ে একজন স্বল্প পরিচিত 
জ্যোতির্বিজ্ঞানীর একটি বাণী শোনায়__ 

মহান দাবারুর দেখাশোনা এখন করছে স্বৰ্গ; 

যখনই এটা আমাদেরকে জীবনের খেলায় নিয়ে যায় 

তখনই আমরা আবার মৃত্যুর ঘরে ঢুকে যাই ৷ 
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২৪ 
মহান রমণী আর ক্ষুদ্র বালক 


চিত্রকলা যেমনটা নকল করেছিল, তিনি তেমনভাবে নকল করেননি । তিনি পার্সি 
স্থাপনাগুলো দেখেছেন আর দক্ষিণ থেকে শিল্পীদের নিয়ে গেছেন। কিন্তু সমরখন্দের 
স্মৃতিস্তম্ভগুলো পার্সি নয়, ছিল তাতার ধারণা থেকে তৈরি। সেসবের ধ্বংসাবশেষ 
আর তিমুরের অন্যান্য শহরের প্রায় ধ্বংসাবশেষ অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাতার কীর্তি 
হিসেবে আজ টিকে রয়েছে । এমনকি এই ধ্বংসাবশেষের সৌন্দর্যও মনোমুগ্ধকর | 

কখনো অদ্ভুত লাগে আবার কখনো অসহ্য রকমের নিখুঁত। কখনো 
অষ্টালিকার সম্মুখ ভাগে ছিল অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য, আবার ইট-সিমেন্টের তৈরি শেষ 
না হওয়া প্রাসাদের পশ্চাতভাগ-_ সব কিছুর নকশায় ছিল দারুণ সরলতা ৷ তিমুর 
বিশালতা পছন্দ করতেন। অন্তত দুইবার এমন হয়েছে ঘে তিনি তৈরি হওয়া 
কাজকে ভেঙে ফেলতে বলেন আর আবার তা আরও বৃহদাকারে তৈরি করতে 
বলেন ৷ আর তা দেখে তিনি আনন্দিত হন। 

তাঁর ভেতর ছিল তাতার জাতির fray মেজাজ আর যাযাবরদের প্রায় নির্বাক 
কবিতাবোধ। তীর স্থাপনাগুলো ছিল দৃঢ় আর সুন্দর। তিমুর মরুর বাসিন্দারা 
যেমন গাছের পাতা আর বয়ে যাওয়া পানি দেখলে আনন্দ পায় তিনি ছিলেন 
তেমন একজন মানুষ | এটাও উল্লেখ করার মতো যে তার প্রাসাদগ্ডলো তৈরি করা 
হয়েছিল বাগানের জন্য । 

সমরখন্দে ছিল জনতার জমায়েতের জায়গা | এমন একটি জায়গা যেখানে 
উপাসনা আর কথা বলা যেত। ছিল রাজনীতি আর সংবাদের মিলনমেলা ৷ মহান 
প্রদানের স্থান। একে বলা হতো “রেগিস্তান' বা “বর্গাকার' । 

এর চারদিকে তিমুরের ইচ্ছায় তৈরি হয়েছিল বড় বড় স্থাপনাগুলো, চার্চ আর 
শিক্ষালয় | একটু ছোট পাহাড়ের চূড়া মুড়ে তার ওপর তৈরি হয়েছিল এটি । দুর্গের 
পাহাড়ের নিচে। আর জায়গাটা নদী আর ঝরনা ধারার জন্য সবসময় প্ৰফুল্ল হয়ে 
গেল। কারণ রটে গেল আগের দিনে একজন দূত এসেছে। 

আলাপকারীরা একমত হলো, “এখনো কোনো কথা দেয়া হয়নি, তবে মনে 
গেঁথে নাও যে সংবাদটা গ্রেট আমিরের কাছ থেকে__আর তার নীরবতা কি দুর্যোগ 
ঢাকবার জন্য কোনো মুখোশ না?’ 

তাঁদের মনে পড়ল তিমুর জোর দেয়ার আগে পর্যন্ত উঁচু পদের আমিররা 
ভারতে যেতে অনীহা দেখায়। আর তখন তার পৌত্র মুহাম্মাদ সুলতানও 
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বলেছিলেন, ‘যদিও ভারতে অনেক দুর্গ আছে, তবুও আমরা ভারতকে পদানত 
করতে পারব। প্রথমত নদী, দ্বিতীয়ত জঙ্গল তৃতীয়ত বর্ম পরিহিত সেনা আর 
চতুর্থত মানুষ ধ্বংস করা হাতি | 

সেখানে গিয়েছে এমন একজন তাতার শাসক বললেন, “ভারত হচ্ছে হঠাৎ 
গরমের দেশ। আমাদের এখানকার মতো না। সেখানে অসুখ হয় আর সব শক্তি 
শুষে নেয়। ওখানকার পানি খুব খারাপ আর সেখানকার লোক এমন এক ভাষায় 
কথা বলে যেটা আমাদের মতো না। যদি সেখানে সেনাদের অনেক দিন থাকতে 
হয় তখন কী হবে?’ 

এই তাতারদের আড্ডায় কয়েকজন বুদ্ধিমান সভাসদ ছিলেন ৷ তারা তিমুরের 
পূর্বে রাজত্ব চালিয়েছিলেন। তারা তাদেরকে অন্য কাজে ব্যস্ত করলেন। 

তাঁরা উৎসাহ দিয়ে বললেন, “ভারতের সোনা দিয়ে আমরা পুরো দুনিয়াকে 
দখল করতে পারবো ।’ 

তাঁরা জানত এই পাহাড়ের ওপাশের সাম্রাজ্য হচ্ছে এশিয়ার কোষাগার | আর 
তিমুর তার সম্পদের মধ্যে তা আনতে চান। তারা সন্দেহ করেছিল যে তিনি চীন 
পৰ্যন্ত একটি রাস্তা খুলতে চান। খোতেন পেরিয়ে গোবিতে তিনি দুই ডিভিশান 
তাতার সৈন্য পাঠাননি, খোঁজখবর নেয়ার জন্য? খুব বেশি দিন হয়নি তীরা 
জানিয়েছে যে খোতেন থেকে কাম্বালু মার্চ করে গেলে দুই মাসের পথ । তারা 
কাশ্মীরও পরীক্ষা করে দেখেছে । যেখানে পাহাড়গুলো চীনে যাওয়ার পথে বীধা। 

এই সভাসদরা তাদের চিন্তায় ফেলে দিল, কারণ তিমুর কিছুদিন আগে 
একজন মোঙ্গল খানের কন্যাকে বিয়ে করেছেন। আর বেশিদিন হয়নি, চিনের 
সম্রাট মারা গেছেন। 

কেউ একজন বলল, ‘পর্যটক ইবনে বতুতা বলেছিলেন, এই পৃথিবীতে এত 
শক্তিশালী শাসক ছয়জন মাত্র আছেন যাদের আমরা নাম ধরে ডাকি না। আর 
তিনি সবাইকেই একে একে সাক্ষাৎ করছেন ৷‘ 

একজন সেনা হেসে বললেন, “ছয়জন? আছে কেবল একজন | আর তার নাম 
আমির তিমুর ৷’ 

অভিজ্ঞ আরেকজন বললেন, “না । পর্যটক ঠিক কথাই বলেছেন ৷ তিনি তাদের 
এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন, কনস্টান্টিনোপল-এর তাকফুর, মিসরের সুলতান, 
বাগদাদের রাজা, তাতারদের শাসক, ভারতের মহারাজা আর চীনের ফাগফুর। 
এখন পর্যন্ত তাতারদের শাসক, এসব শাসকদের একজনকে ছাড়া বাকিদের 
পরাজিত করতে পারেননি ৷ আর তিনি হচ্ছেন বাগদাদের সুলতান ।‘ 

ভগ্নহৃদয়ে এই তাতার অফিসার তাদের চল্লিশ বছরের যুদ্ধ নিয়ে চিন্তায় পড়ে 
ছিলেন। সেই চল্লিশ বছরে বড় রাজপুত্রদের মধ্যে থেকে কেবলমাত্র একজনই, 
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মনে হচ্ছে, তিমুরের সামনে পালিয়েছিল। আর এখন সুলতান আহমেদ বাগদাদে 
ফিরে এসেছে। 

আসলেই পশ্চিমের থেকে আসা সব সংবাদগুলোই ছিল বেশ খারাপ। 
ককেশাসে বিদ্ৰোহ দেখা দিয়েছে আর সুলতানরা মেসোপটেমিয়া আবার দখল 
করে নিয়েছে। যদি কোনোভাবে তিমুর ভারতে পরাজিত হন! তিমুরের লোকেরা 
জয়ে এতটাই অভ্যস্ত যে তারা আর কিছু খুঁজত না। সেটা না হলে বিরানব্বই 
না। মুলতানের পতন হয়েছে আর এখন তিমুর দিল্লির সুলতানের বিরুদ্ধে যাত্রা 
শুরু করেছেন। 

তাতাররা কখনো হাতির যুদ্ধ করার ক্ষমতা দেখেনি | তাই তারা সেখানে 
হাতির পিঠে চড়ে যুদ্ধ দেখে অবাক হয়ে গেল। 

সেই সকালে খুব দ্রুত “রেজিস্তানে' খবর ছড়িয়ে গেল। দূতের খবর সবাই 
জেনে গেল দুর্গের রক্ষী যদি না সারা রাত এই জন্য খুঁজে বেড়াত | 

“আমাদের শাসকের সংবাদ হচ্ছে একটি আদেশ । পতিতা শাদী মুলখকে 
হত্যা কর ৷’ 

পুরো সমরখন্দ অবাক হয়ে গেল, কে এই শাদি মুলখ। খুব অল্প কয়েকজন 
জানতেন | TH সায়েফ আদ দিন তাদের মধ্যে একজন ৷ 

খুব বেশি দিন হয়নি এই বয়োজ্যেষ্ঠ আমির পারস্য থেকে কালো চুলের 
একজন তরুণীকে তার সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন ৷ টানা টানা চোখ, ফর্সা গায়ের 
রং। খান জাদের যুবক পুত্র খলিল তাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যান। তার অনুরোধে 
সায়েফ আদ দিন তরুণীটিকে তাকে দিয়ে দেন। পতিতাদের ছলাকলায় প্রশিক্ষিত 
শাদি মুলখ এখন তিমুরের জ্যেষ্ঠ পৌত্রের বাহুতে | 

খলিলের জীবন তখন আনন্দে কানায় কানায় পূর্ণ। সে সারাক্ষণ এই 
রক্ষিতার চরণে সময় কাটাতে লাগল। সেসব অভিভাবক আর রাজকন্যাদের 
সামনে তাকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখতে লাগল। 

কিন্ত তিমুর এই অনুরোধ তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করলেন। আর বললেন 
এখনই শাদি মুলখকে তার সামনে হাজির করার জন্য | ভয় পেয়ে SHANG পালায় 
অথবা খলিল তাকে লুকিয়ে ফেলে | আর এরপরে সেনাবাহিনী রওয়ানা দেয়। 

এখন ভারত থেকে, বিজয়ী আদেশ পাঠিয়েছেন শাদি মুলখকে হত্যা করার | 
খলিল তাকে সাহায্য করতে পারছে না আবার তাকে লুকাতেও পারছে না। কারণ 
সমরখন্দের সব বাগানেই তাকে খোঁজা হচ্ছে। একমাত্র আশ্রয়স্থল যা তাকে 
বাঁচাতে পারে । আর তাই বোরখা পরে সে মহান রাজকন্যা সারাই খানমের 
প্রাসাদে চলে গেল ৷ তিনিই এখন রাজসভার প্রধান । সেখানে গিয়ে তিনি লুটিয়ে 
পড়লেন। বয়স্ক মহিলাটির পা চেপে ধরলেন। তাকে YHA হাত থেকে বাচাবার 
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জন্য পাগলের মতো কাঁদতে লাগলেন। তার মধ্যে তাতারদের মতো সাহস ছিল 
না। 

দুই মহিলার মধ্যে কী কথা হয়েছিল তা আমরা জানি না। তবে চিত্রটি বেশ 
পরিষ্কার একদিকে একজন সুন্দরী তরুণী, হেনা দিয়ে রং করা চুল, গালে চোখের 
পানিতে লেপটে থাকা কাজল-_অন্যদিকে তাতার বিজয়ীর রীতিনীতি কঠোরভাবে 
মেনে চলা আবেগহীন এক রাজকন্যা | শাদি মুলখ, প্রমোদের জন্য যার সৃষ্টি, আর 
এখন ভয়ে কাপছে । আর সারাই খানম এই মুহূর্তে বিধবা এবং স্ত্রী। সার্বভৌম 
রাজপুত্রের মাতা এবং দাদি। যার কাছে রয়েছে পঞ্চাশ বছরের দুশ্চিন্তা আর 
অবসাদ। 

শাদি মুলখ শেষে চিৎকার করে বললেন, “তাঁর গর্ভে খলিলের সন্তান ৷‘ 

মহান রাজকন্যা বললেন, “একথা যদি সত্য হয় তবে শাসক তিমুর তোমাকে 
ক্ষমা করে দেবেন ৷’ 

আর তিনি শাদি মুলখকে তার নিজস্ব খোঁজাদের দায়িত্বে পাঠিয়ে দিলেন আর 
বলে দিলেন যে তার ব্যাপারটি তিমুরের সামনে আনা হবে । আর তিনি না আসা 
পৰ্যন্ত সে যেন খলিলের সঙ্গে দেখা না করে। 

একটি ছোট্ট প্রেম, একজন অজানা পতিতার জন্য এক তরুণের প্রেম, কিন্তু 
এর ওপরই নির্ভর করছে একটি সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ । সারাই খানম আর খান 
জাদের মধ্যে দারুণ বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কারণ জ্যেষ্ঠ রাজকন্যার সম্মানের 
চেয়ে খান জাদের প্রভাব কিছুটা কম ছিল। আর খান জাদে ছিলেন উচ্চাভিলাষী | 
আর সারাই খানমের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমতী | সবাই তাদের বলত, বড় রানী 
আর ছোট রানী । 

বড় রানী যদি শাদি মুলখকে হত্যা করতে বলতেন তবে বেশি ভালো হতো ৷ 
পরে তিমুর তার সিদ্ধান্ত মেনে নেন এবং এই পতিতা বেঁচে যায়। 

সমরখন্দে একজন দূত এসেছে। সে তার সংবাদ কারো কাছে গোপন 
করেনি। কারণ সে রক্ষীর বাসায় আর সরাই এ আর দরজায় চিৎকার করে 
বলছিল, “বিজয় | আমাদের শাসক জিতে গেছেন ৷’ 

অন্যরা পুরো গল্পসহ আসতে লাগল, দারুণ ভয়ঙ্ককর সব গল্প । তারা বলল, 
দিল্লির সুলতানের সঙ্গে দেখা হওয়ার পূর্বে তাতাররা এক লক্ষ বন্দিকে হত্যা 
করেছিল। যুদ্ধে তারা ভারতের সেনাদের পর্যুদস্ত করে ফেলে, আর দিল্লি দখল 
করে | রটনা ছড়িয়ে পড়ে যে হাতিগুলো ছুঁড়ে দেয়া অগ্নিগোলকের আঘাতে ছত্ৰভঙ্গ 
হয়ে পড়ে। 

সমরখন্দে তখন উৎসব আর “রেজিস্তানে' তখন রাতের বেলায় বেশ ভিড়। 
বিশেষ করে উপাসনালয় আনন্দ করছিল | উত্তর ভারত এখন পদানত | কোষাগার 
ভেঙে ফেলা হয়েছে। হিন্দু রাজাদেরকে তাদের পাহাড়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। 
ইসলামের নেতারা এখন নতুন খেলাফতের স্বপ্ন দেখছেন। স্বপ্র দেখছেন এক 
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রাজত্বের যার বিস্তৃতি হবে বাগদাদ থেকে ভারত পর্যন্ত । তিমুরের প্রতিরক্ষায় 
সেখানে শান্তি আর সম্পদ আসবে | আর এমন আশ্বাস পেলে ইমামদের ক্ষমতা 
বৃদ্ধি পাবে। 

পরের বসন্তে সেনাবাহিনী সবুজ শহর আর “কালো সিংহাসন'-এর পথ দিয়ে 
ফিরে আসল । সেখানে পাহাড়ের চূড়ায় কালো মার্বেল পাথর দিয়ে একটি বাগান 
তৈরি করা হয়েছিল যার নাম “কালো সিংহাসন’ ৷ 

নীলকান্তমণির তৈরি দরজার নিচে শহর কার্পেট বিছানো হলো | রাস্তার ওপরের 
চকচকে কাপড়গুলো দুর্গের দরজা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্যালকনি আর বাগানে 
সিক্কের আর নকশা করা কাপড় জ্বলজ্বল করতে থাকল। দোকানের সম্মুখভাগ 
সাজানো হলো | মানুষজন তাদের সবচেয়ে ভালো পোশাকে বেরিয়ে আসল । 

তাঁদের আমিরকে অভ্যর্থনা জানাতে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলেন সেখানকার 
প্রবেশ করলেন সারাই WAT পুরুষ অশ্বারোহীদের ভিড়ে তিনি একজনকেই 
খুঁজছেন। তার পুত্র শাহরুখকে । আর সেখানে খান জাদে অপেক্ষা করে আছেন 
তার প্রথম দুই পুত্রের আগমনের জন্য, রাজপুত্র মুহাম্মাদ সুলতান আর রাজপুত্র 
পীর মুহাম্মাদ । যখন রাজপুক্রদ্য় তাদের পাশ দিয়ে গেল তখন ক্রীতদাসরা 
চকচকে সোনার ধুলো আর মুক্তোর দানা ছড়াতে লাগল। দামি পাথরগুলো 
তিমুরের ঘোড়ার ক্ষুরের নিচে গড়াগড়ি খেতে লাগল। 

এমন সময় আসল সত্যিকারের অবাক করা ব্যাপার । তাদের বিশাল মাথা 
ধুলার ওপর দুলছে। তাদের বিশাল আকার অনেক রঙে রাঙানো ৷ এগিয়ে আসল 
হাতিদের নেতা । তাদের সাতানব্বইটা দল। তাদের আগের শাসকের সম্পদে 
ভর্তি হয়ে। 

অতএব অষ্টমবারের মতো বিজয়ীর বেশে সমরখন্দে তিমুরের প্রবেশ ঘটল। 
ভারত থেকে নিয়ে আসার মধ্যে ছিল জুম্মা মসজিদের পরিকল্পনা আর দুই শত 
কারিগর, যারা এখানে একই রকম আরেকটি বানাতে সাহায্য করবে। 
ইতিহাসবিদরা বলেন, ঘোড়া থেকে নেমে প্রথম যে কাজটি তিনি করেন তা হচ্ছে 
গোসলে যান। 


২৫ 
তিমুরের ক্যাথেড়াল 


ভারত বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখতে তিমুর নতুন আর স্মরণীয় কিছু একটা তৈরি 
করার ইচ্ছে জানালেন। তথ্য প্রমাণ থেকে মনে হয় তিনি আসলে ঠিক করে 
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ফেলেছিলেন এটা কেমন হবে ৷ কারণ তিনি 20 মে সমরখন্দে প্রবেশ করলেন আর 
২৮ তিনি মহান মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর তন্বাবধায়ন শুরু করে দেন। যেটাকে পরে 
বলা হতো রাজার উপাসনালয় । 

এটি হবে ক্যাথেড়াল বা প্রধান উপাসনালয়ের আকারের, বিশাল। 
ইতিহাসবিদরা বলে, রাজসভায় আসা সকল লোককে যেন ধারণ করতে পারে। 
এরপরে আর্কিটেক্ট আর আঁকিয়েরা ঘুমানোর সুযোগ খুব কমই পেলেন। পাঁচ শত 
পাথর কাটার শ্রমিককে পাহাড়ে পাথরের খনিতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। আর 
এরপরে নতুন আবিষ্কৃত হাতির শক্তির ওপর ভর করে, ভারী চাকার ওপর চেপে, 
পাথরের চাইগুলো নিচে নেমে আসতে শুরু করল। স্থাপনায় হাতির শক্তি 
ব্যবহারের সমস্যা ইঞ্জিনিয়ারদের সামনে রাখা হলো। তারা তাদের প্রয়োজন 
মেটাতে পুলি তৈরি করল। 

যখন দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে গেল তখন ভারতীয় রাজমিস্ত্রিদের ভেতরে কাজে 
লাগানো হলো | দুই শত জনের সবাইকেই। যুদ্ধ থেকে ফিরে, তিমুর এই স্থাপনা 
নিয়ে থাকলেন। ভারত সমাপ্ত করে, এই নতুন ক্যাথ্ড়াল ছাড়া তিনি আর কিছু 
ভাবছিলেন না। সম্ভবত গত শীতে তার এই যুদ্ধের পথে দুই লক্ষ লোক নিহত 
হন, কিন্তু সেই স্মৃতি তাকে কোনো সমস্যায় ফেলেনি। বিজয়ী সেনাপতিদের এই 
স্থাপনার মিনার এবং পিলারের দাঁড়িয়ে ওঠা পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। 

ক্যাথেড়ালের ভেতর চারশত আশিটি পাথরের পিলার দাঁড়িয়ে গেল। 
পিতলের কাজ করা দরজাগুলো জায়গামতো বসানো হলো । মার্বেল পাথরের 
সিলিং বানিয়ে সেটা পালিশ করা হয়েছিল। কারুকাজ করা লোহা আর রুপাগুলো 
দিয়ে তৈরি হচ্ছিল মঞ্চ আর পড়ার ডেস্ক । আর কারুকাজগুলো ছিল কোরআনের 
বাণী। 

তিন মাসের কম সময়ের মধ্যে মুয়াজ্জিন সেই নতুন টাওয়ারের মিনার থেকে 
আজান দেয়া শুরু করলেন, আর সেই মঞ্চ থেকে সম্রাটের নামে নামাজ পড়া শুরু 
হয়ে গেল। 

তিমুর কখনো নিজে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেননি । তিনি 
এখনো আমির তিমুর গুরগান- দুর্দান্ত শাসক তিমুর ৷ তিনি কখনো নিজেকে ‘তুরা’ 
বা “রাজকীয় রক্তধারী শাসক’ বলে দাবি করেননি। তার নথিপত্র একটি ছোট্ট 
বাক্য দিয়ে শুরু হতো, ‘ag তিমুর তার আদেশ দিয়েছেন অথবা আরো ছোট 
করে, “আমি, তিমুর, আল্লাহ্র দাস, বলছি।' 
কোনো নারীর গর্ভেই জন্মেছিল, তাদের উপাধি ছিল মির্জা আর সুলতান বা 
রাজপুত্র। তিমুর সাগ্রাজ্যগুলো তাদেরকে সামন্ততান্ত্রিক দান হিসেবে দিয়েছিলেন ৷ 
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প্রাসাদ বানাচ্ছিলেন। অপদস্থ মিরান শাহের সন্তানরা তাদের রাজসভা করেছিল 
পশ্চিমে | সেই এলাকার অবস্থা এখন সবচেয়ে বেশি খারাপ | 

কাকে তিনি তার উত্তরাধিকার করবেন সে ব্যাপারে তিমুর কোনো ইঙ্গিত 
দেননি | বয়স হয়ে যাওয়া সারাই খানম আশা করছিলেন, সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা 
থাকায় তীর পুত্র শাহরুখকেই রাজমুকুট দেয়া হবে। খান জাদে তীর কনিষ্ঠ পুত্র 
খালিলের জন্য কোনো গোপন প্রচেষ্টা আর তোষামোদ করতে বাদ রাখেননি | 
পৌত্রদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অনমনীয়, অনুভূতিহীন এক বিচারক। 

এই মহিলাছয়ের উচ্চাকাত্ধায় একেবারেই নিরুদ্বিগ্ন তিমুর, হাতির ওপরে 
তার স্যাডলে বসে কাজের অগ্রগতি দেখছিলেন। তার মনে হলো এখনকার 
বাজারটা শহরের জনসংখ্যার তুলনায় বেশ ছোট ৷ আর তিনি হঠাৎ আদেশ 
করলেন ‘রেজিস্তান’ থেকে নদী পর্যন্ত চওড়া একটা রাস্তা তৈরি করতে হবে | আর 
সেটা হবে একটি বাণিজ্য পথ | তিনি বললেন, এই কাজ, বিশ দিনে শেষ হওয়া 
চাই৷ দুইজন বিদ্বান ব্যক্তির ওপর বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি এই দায়িত্ব দিলেন। আর 
বললেন, যদি এই সময়ের মধ্যে নির্দেশ মতো কাজ শেষ না হয়, তবে তাদের 
গর্দান যাবে | 

স্বাভাবিকভাবেই, সেই দুইজন তত্ত্বাবধায়ক কাজে গেলেন। যেদিকে তিমুর 
আঙ্গুলি নির্দেশ করলেন সেদিকে একদল সেনা বাড়িঘর ভাঙতে শুরু করলেন। 
প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই। বাড়ির মালিকরা দেয়াল ভেঙে পড়ার আগে 
নিজেদের কাপড় আর যা কিছু সম্ভব নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে শুরু 
করল। 

শহরের বাইরে থেকে কাজ করতে লোক আসল ৷ চুন আর বালি আনানো 
হলো। ময়লাগুলো গাড়িতে করে সরিয়ে ফেলা হলো । মাটি সমান করা হলো। 
রাস্তা তৈরি করা হলো, ফ্ল্যাগ পোতা হলো আর শুকানো হলো । কর্মীদেরকে দুই 
শিফটে ভাগ করা হলো একদল দিনের বেলায় কজ করত । অন্যদল টর্চের 
আলোয় রাতে কাজ চালিয়ে যেত। ইতিহাসবিদরা বলেন, দেখে মনে হতো 
অনেকগুলো শয়তান শিখার পাশে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। আর শব্দ নিরবচ্ছিন্রভাবে 
চলছিল। 

চওড়া রাস্তা তৈরি শেষ হয়ে গেল। এর ওপরে খিলান তৈরি করা হলো। 
দোকান ঘরও দাঁড়িয়ে গেল। গম্বুজওয়ালা ছাদের নিচে জানালাও থাকল। 
ব্যবসায়ীদের ডেকে পাঠানো হলো তাদের মালের গাড়িসহ এখনই চলে আসতে | 
বিশ দিনের সীমা পেরোনোর আগেই রাস্তাটি লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। আর 
ঘোড়ায় চড়ে দেখতে আসা তিমুর, পুরোটা দেখে, তাদের কাজে খুশি হলেন ৷ 

এর একটি পরিণামও ছিল। উদ্বাস্তু বাড়ির মালিকরা কয়েকজন বিচারকের 
কাছে আবেদন জানাল | এবং একদিন যখন তারা তিমুরের সঙ্গে দাবা খেলছিলেন 
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এই বিচারকরা সাহস করে জানালেন যেহেতু তিনি এই বাড়িগুলো ভেঙে 
ফেলেছিলেন, তারই উচিত বাড়ির মালিকদের মেরামতের খরচ দেয়া। এ কথা 
শুনে বিজয়ী রেগে গেলেন, ‘এই শহর কি আমার না?’ 

তাদের গৰ্দান যেতে পারে এই ভয়ে বিচারকগণ স্বীকার করে নিলেন যে এই 
শহর তারই | কিছুক্ষণ পরে তিমুর উত্তর দিলেন-- 

“লোকগুলোকে মূল্য পরিশোধ করাই যদি সঠিক সিদ্ধান্ত হয়, তবে তোমরা যা 
বল আমি সেটাই দিয়ে দিব ৷' 

দৃশ্যত এই সময়টায় তিনি অন্য কোনো যুদ্ধের কথা চিন্তা করেননি । আসলে 
তিনি তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। যা তার আছে তা নিয়ে বিশ্রাম নেয়ার অনেক 
কারণই তার ছিল। তিনি ভারত দখল করেছেন, উত্তর এখন তার হাতে । এটা 
সত্যি যে তাইপ্রিসের পশ্চিম দিক তার হাত থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। তবে 
পশ্চিমের কোনো শক্তির সাহস হবে না তীর সাম্রাজ্যে আক্রমণ চালাবার | 

তাঁর বয়স এখন ষাট বছর ৷ যদিও পূর্বের মতোই তার শরীর এখনো সবল 
আছে, তিনি কয়েকবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন । মধ্য বয়সে তার মন যতটা 
সতেজ ছিল এখনো ততটাই আছে। তবে তিনি এখন খুব বেশি চুপ থাকেন আর 
তার মেজাজ এখন একটু বেশি রুক্ষ হয়েছে। তিনি তার ক্যথেড়াল বানিয়েছেন 
তবে উপাসনালয়ের নেতারা তাকে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারে না। পুরো 
জীবন তিনি একটা আভ্যন্তরীণ দ্বন্দের জন্য কষ্ট পেয়েছেন | তার ধর্মপ্রাণ পিতার 
বিশ্বাস, তার গুরু যায়েন আদ দিনের কাছে প্রশ্বোত্তরের মাধ্যমে পাওয়া শিক্ষা, 
কোরআনের আইন-এই প্রভাবগুলোর সঙ্গে তার যাযাবর পূর্বপুরুষদের প্রথা, 
যুদ্ধের প্রতি তার লোভ তার হাতে হওয়া ধ্বংসযজ্ঞ এই দুইয়ের Ta তার ভেতর 
কাজ করত | আর এখন মনে হচ্ছে তিনি তার উপজাতির নিয়মে ফিরে গেছেন। 
“এখন মানুষের রাস্তা কেবল একটাই হতে পারে।" যুদ্ধ, বিজয় আর পাওয়ার 
আনন্দ। 

পশ্চিমের রাজারা ছিলেন ইসলামের we খালিফা ছিলেন কায়রোয়। 
বিশ্বাসীদের প্রতিরক্ষাকারী ছিলেন বাগদাদে । বিশ্বাসীদের বাহুর তরবারি ছিল 
এমন একজন মানুষের হাতে যিনি ছিলেন তুকীদের AM তাদের কাছে 
তাতাররা হচ্ছে বর্বর আর অর্ধেকের চেয়েও বেশি মূর্তি উপাসক। 

তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা মানে ইসলামি পৃথিবীকে দ্বিখণ্ডিত করা । আর প্রায় 
দশ লক্ষ লোককে সশস্ত্র করা। উপাসনালয় তখন মরিয়া হয়ে শান্তি চাইছিল। 
তারা তাকে তিমুর গাজী বা বিশ্বাসীদের মাঝে বিজয়ী ব্যক্তি বলছিল। ক্যাথেড়ালে 
তার জন্য প্রার্থনা শোনা যাচ্ছিল ৷ 

কিন্তু তাতারের শান্ত স্বভাবের ভেতরে তৃতীয় আরেকটি ব্যাপার ছিল। তিনি 
এখনো সেই তিমুরই আছেন যে একাকী মল্লযুদ্ধ লড়তে উরগাঞ্জের দরজায় 
গিয়েছিলেন। তাকে চ্যালেঞ্জ করা হলে তিনি কখনো চুপ করে থাকতে পারতেন 
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না। এখন তীর নিরাপত্তায় থাকা গোত্রপতিদেরকে এশিয়া মাইনরের কাছাকাছি 
এলাকা থেকে উৎখাত করা হয়েছে। তার সন্তানের এলাকা আক্রমণ করা হয়েছে। 
আর বাগদাদ তীর গভর্নরের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। এর সব কিছুই ছিল 
তার প্রতি পরিষ্কার চ্যালেঞ্জ | 

১৩৯৯ সালের মে মাসে তিনি সমরখন্দে প্রবেশ করলেন। আর সেপ্টেম্বরে 
সেনাপতি হিসেবে বেরিয়ে পড়লেন । তিন বছর সমরখন্দ তাকে দেখেনি | 


২৬ 
তিন বছরের যুদ্ধ 


তাতার বিজয়ীর জন্য অবস্থাটা ছিল বেশ TES ৷ তার শত্রুর কাছে পৌঁছতে তাকে 
যেতে হবে পশ্চিমের দিকে হাজার মাইলেরও বেশি । এখানে শত্রুদের সম্মিলিত 
সেনাদের প্রান্ত বিশাল অর্ধবৃত্তাকারে বিস্তৃত | ককেশাস পর্বত থেকে বাগদাদ পৰ্যন্ত 
| 

খুব নমনীয় একটি বাঁকা ধনুকের ছড়াকে শেষ সীমা পর্যন্ত টান করার মতো 
অবস্থা | আর তাতার সেনা গ্রেট খোরাসান রাজপথ বরাবর এগিয়ে যাচ্ছে। 
ধনুকের মধ্যভাগ দিয়ে, তীরের পালক লাগানো অংশ থেকে অগ্রভাগের দিকে 
যাত্ৰা ১৮১৩ সালের গ্ৰীশ্মে নেপোলিয়ানের যেমন পূর্ব দিকে যাত্রা করেছিলেন 
অনেকটা তেমন তিমুর এখন যাচ্ছেন পশ্চিমের দিকে । সেই শত্রুসেনাদের 
সম্মিলিত অর্ধবৃত্তাকার বাহিনীর দিকে । সেবার ঘটনাটা ঘটেছিল লিপজিং-এর 
যুদ্ধের আগে । আর তখন যদিও বুদ্ধিমানের মতো তবুও বিপর্ষস্তভাবে প্যারিসে 
পিছু হটা এই ফরাসী নেতার পতন ডেকে এনেছিল আর শেষ হয়ে গিয়েছিল প্রথম 
সাম্রাজ্যের | 

নেপোলিয়ানের মতো, এই তাতার বিজয়ীর সুবিধা ছিল, তার অভিজ্ঞ 
সেনাবাহিনী, নিজেই ছিলেন তার পক্ষের একমাত্র সেনাপতি আর বিপক্ষের 
শত্ুসেনারা ছিল বিভক্ত। কিন্তু যেসব দেশে তাকে যুদ্ধ পরিচালনা করতে যেতে 
হয়েছিল, সেগুলো একই রকম ছিল না। জালের মতো বিছানো ইউরোপের রাস্তা 
আর খোলা গ্রামের, সমান আর আবাদি এলাকার ভিতর দিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে 
তিমুর চলেছিলেন পশ্চিম এশিয়ার দিকে । সেখানে রয়েছে নদী আর পর্বতমালা, 
আর রয়েছে মরুভূমি আর জলাভূমি ৷ 

বেছে নেয়ার জন্য তার কাছে ছিল অল্প কিছু রাস্তা, আর একটি পথে একবার 
যাত্রা শুরু করলে তাকে চলতে থাকতেই হতো | আর এই মূল কাফেলা চলার রাস্ত 
য় ছিল উন্নত শহর । আর প্রতিটি শহরেরই তার নিজের প্রতিরক্ষার জন্য ছিল 
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সেনাবাহিনী ৷ তাকে যুদ্ধযাত্রার সময় ক্যালেন্ডারের দিকেও তাকাতে হচ্ছিল। 
ভাবতে হচ্ছিল ফসল আর ঘোড়ার চারণভূমির জন্য । কিছু দেশ ছিল শীতকালে 
যেসব দেশ পাড়ি দেওয়া সম্ভব না। অন্যগুলোতে গ্রীষ্মকালে যাওয়া বারণ । 
নেপোলিয়ান নিজেও এমন এক নিষিদ্ধ শহর “আক্রে' আর সিরিয়ার মরুভূমির 
উত্তাপ থেকে ফিরে এসেছিলেন। 

অর্ধবৃত্ত জুড়ে শত্ুসেনার প্রান্তে এক ডজন আলাদা সেনাদল তাতারদের জন্য 
অপেক্ষায় ছিল। যোদ্ধা জজীয়রা দারুণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ককেশাসে আবির্ভূত 
হলো। এর পরে তুকীদের দুর্ধর্ষ সেনাদল। তারা দখল করে রেখেছিল 
ইউফ্রেতিসের উৎস। কারা ইউসুফ যথারীতি তার তুর্কোমানদের নিয়ে ঘুরঘুর 
করছেন। দারুণ শক্তিশালী মিসরীয় সেনাবাহিনী দখল করে রেখেছে সিরিয়া । আর 
দক্ষিণে আছে বাগদাদ | তিনি যদি বাগদাদে যান যদি তিনি এশিয়া মাইনরে 
তুকীদের এলাকায় প্রবেশের চেষ্টা করেন তবে উত্তর থেকে তুকীরা তাকে পেছন 
থেকে আক্রমণ করতে পারবে | তার পেছনে থাকবে মিসরীয় সেনা | 

তাই তিনি ইউরোপে তুকীদের শক্ত ঘাটিতে প্রথমে আক্রমণ করতে পারছেন 
at | কিংবা পারছেন না মামলুকের সার্বভৌম দেশ মিসরকে আক্রমণ করতে | এই 
দুইজন মহান সুলতানের কাউকেই তিনি যুদ্ধে বাধ্য করতে পারছেন না। অথচ 
তারা যেকোনো সময়ে, চাইলেই এশিয়া আক্রমণ করতে পারছেন। 
তিমুর এর সঙ্গে যোগ করেছিলেন হাতি। তবে সত্যিকার অর্থে তার সেনারা ছিল 
অশ্বারোহী, আর প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল একটি অতিরিক্ত ঘোড়া। পঞ্চাশ হাজার 
থেকে আড়াই লক্ষ ঘোড়া নিয়ে কোনো পথে চলতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন 
সাবধানতা, আর সেই দেশ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। যখন তিনি যুদ্ধযাত্রা করছিলেন 
তখন তিমুর প্রতিদিন ভূগোলবিদ আর ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলাপ করতেন। মূল 
সেনা এগিয়ে যাওয়ার আগে অনুসন্ধানী দল এগিয়ে যেত। তারও আগে কিছু 
পর্যবেক্ষক এলোমেলোভাবে ঘুরে আসত আর শত্রুসেনাদের অবস্থান এবং পানি 
সম্পর্কে সংবাদ দিত। পর্যবেক্ষক ছাড়িয়ে এগিয়ে যেত গুপ্তচর । তারা চলে যেত 
সীমানার ওপারে | 

প্রথমে তিমুর বেশ ধীরে-সুস্থে এগোচ্ছিলেন আর দেশের ভেতরেই ছিলেন। 
সারাই খানম আর দুইজন রাজকীয় রাজকন্যা এবং কয়েকজন পৌত্র ছিল তার 
সঙ্গে। মহান খোরাসান রাজপথ, তার দুর্দান্ত রাজসভাও দেখেছিল | 

এদিকে সেনারা, তাব্বিজ শহরকে পশ্চিমের যুদ্ধাভিযানের মূল ঘাঁটিতে রূপান্ত 
রিত করছিলেন। আর কারাবাঘের সমভূমিকে করেছিলেন ঘোড়ার পাল থেকে 
বেছে নতুন ঘোড়ায় চড়ার স্থান। তিমুর নিজেকে চিঠি লেখায় ব্যস্ত রাখলেন। 
বিশেষ করে রাশিয়ার তৃণভূমির শাসক তাতার খান যিনি একজন ইকিদু ছিলেন, 
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তাঁকে একটি সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। তিনি বেশ অবাক করা এক স্পষ্ট উত্তর 
পেয়েছিলেন। 

ইকিদু লিখেছিলেন, “শাসক তিমুর, আপনি বন্ধুত্বের কথা বলেছেন। বিশ 
বছর আমি আপনার রাজসভায় ছিলাম আর আমি আপনাকে আর আপনার 
চালাকিকে খুব ভালোভাবেই চিনি ৷ যদি আমরা বন্ধু হই তবে সেটা অবশ্যই হতে 
হবে দুজনের হাতে তরবারিসহ।' 

যাই হোক তৃণভূমির এই তাতার তিমুরের রাস্তায় আসেননি আর পরবর্তী 
যুদ্ধগুলোতে তিনি নিরপেক্ষ ভূমিকায় ছিলেন। 

তুকীদের সম্রাট ছিলেন বায়েজিদ ৷ যাকে ডাকা হতো “Aw বিদ্যুৎ’ বলে। 
তাকে তিমুর বেশ ভ্দ্ৰভাবে লিখেছিলেন কিন্তু অনুরোধ করেছিলেন যে কারা 
ইউসুফ এবং সুলতান আহমেদকে যেন কোনো সহযোগিতা করা না হয়। তারা 
সঙ্গে এক সক্রিয় জোটে ছিলেন। যদিও বায়েজিদের সঙ্গে তার কোনো ব্যক্তিগত 
বিরোধ ছিল না৷ তুকীদের সামরিক শক্তিকে তিনি সম্মান করতেন। আর সম্ভবত 
তার ইচ্ছে ছিল তুকীরা ইউরোপে থাকলে তিনি তাদেরকে তাদের এলাকায় 
থাকতে দেবেন। 

বায়েজিদের উত্তর বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। তিনি লিখলেন, ‘জেনে রাখো হে তিমুর 
নামের হারামি কুত্তা, তুকীরা বন্ধুদের আশ্রয় প্রত্যাখ্যান করতে অভ্যস্ত না। আর 
Mga সঙ্গে যুদ্ধ করতেও পিছপা হয় না। আর মিথ্যা এবং চালাকির পথ অবলম্বন 
করেনা।' 

এর ফলে তিমুরের কাছ থেকেও একটি উত্তর গেল । তিনি এই তথ্যটি উল্লেখ 
করলেন যে উথমান সুলতানরা তুর্কোমান যাযাবর থেকে এসেছে। ‘আমি তোমার 
মূল সম্পর্কে জানি৷’ তিনি আরো যোগ করলেন যে তাকে কুচলে দেয়ার ক্ষমতা 
রাখা কোনো হাতির বিরুদ্ধে অভিযানে যাওয়ার পূর্বে বায়েজিদের আরো 
ভালোভাবে চিন্তা করা উচিত যদিও তুর্কোমানরা কখনোই ভালো সিদ্ধান্ত নেয়ার 
জন্য বিখ্যাত ছিল না। ‘তুমি যদি আমাদের উপদেশ মান্য না করো তবে তুমি 
অনুশোচনা করবে ৷ ভেবে দেখো, এরপরে যা ঠিক মনে করো, সেটাই করো ।' 

এর উত্তরে বায়েজিদ তার নিজের বিজয়ী জীবনের বিশাল এক সারাংশ 
লিখলেন তিনি কীভাবে অবিশ্বাসীদের শক্ত ঘাঁটি ইউরোপ দখল করেন, তিনি 
নিজে একজন বিশ্বাসী শহীদের পুত্র আর ইসলামের একজন সেরা সন্তান। 
‘তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আমরা অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করে আছি। 
আল্লাহর ইচ্ছায় এখন তা আমাদের হাতের কাছে । তুমি যদি আমাদের খোজে 
এখানে না আসো তবে আমরাই সুলতানিয়াতে যাব। তখন দেখা যাবে বিজয়ের 
উল্লাস করে আর কে পরাজয়ে ভেঙে পড়ে ৷’ 
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তাতার বিজয়ী সঙ্গে সঙ্গে কোনো প্রত্যুত্তর দেননি। পরে, তিনি খুব ছোট 
করে লিখলেন, এই বলে যে কারা ইউসুফ আর সুলতান আহমেদের সঙ্গ সেই 
মুহূর্তে ছেড়ে দিলে, বায়েজিদ যুদ্ধটা এড়াতে পারত | 

“বজ্র বেশ দ্ৰুত এবং আক্ৰমণাত্মক উত্তর লিখলেন। আর সেটা এতোটাই 
আক্রমণাত্মক ছিল যে তাতার বিজয়ীর নিজস্ব ইতিহাসবিদরা সে চিঠির কথাগুলো 
পুনরাবৃত্তি করার সাহস পাননি। বায়েজিদ চিঠির ওপরে সিলমোহর হিসেবে 
নিজের নাম খোদাই করে দিয়েছিলেন। আর লিখেছিলেন, আর নিচে কালো 
কালিতে ছোট ছোট করে লিখেছিলেন তিমুর ই ame বা খোঁড়া তিমুর। তিনি অন্য 
সব কিছুর সঙ্গে তিমুরের প্রিয় স্ত্রীকেও আসম্মান করার অঙ্গীকার করেছিলেন | এই 
চিঠি বৃদ্ধ তাতারকে ক্রোধে উন্মত্ত করে দিয়েছিল। 

কিন্তু তার পত্রালাপ যত দিন চলছিল তিমুর তত দিনে অনেকটাই গুছিয়ে 
নিয়েছিলেন। 

এভাবেই পঞ্চদশ শতাব্দীর সূর্য উদিত হয়েছিল৷ তুষার গলে যাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে তিমুরের মূল সেনা ডিভিশান এশিয়া মাইনরের উদ্দেশ্যে এরজেরামের 
উপত্যকা দিয়ে যুদ্ধযাত্রা SF করল। ১৪০০ সালের মধ্য গ্রীষ্মের মধ্যে সিভাস 
পর্যন্ত সব শহর তারা দখল করে ফেললেন। 

Prom ছিল এশিয়া মাইনরের মূল শহর ৷ তুকীদের সম্মুখপ্রান্তের সেনাদল 
দ্রুত পিছিয়ে গেল আর তাতাররা এর প্রাচীরের নিচে দিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে আর 
ভিত্তিপ্রস্তরের ভেতর জিনিসপত্র ঢুকিয়ে প্রাচীর বরাবর তীব্র আক্রমণ চালাল। 
এরপরে সেসব জিনিসপত্রে আগুন লাগিয়ে দেয়া হলো আর পুরো দেয়ালটা ভেঙে 
পড়ল ৷ শহরের মুসলমানদেরকে ছেড়ে দেয়া হলো কিন্ত চার হাজার আর্মেনীয় 
পুঁতে ফেলা হলো। 

এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে তিমুর আদেশ দিলেন দুর্গ পুনৰ্নিৰ্মাণ করতে | 
ঘটনাস্থলে আসা আর we এগিয়ে আসা সেনাদল দেখে পালিয়ে যাওয়া 
তুর্কোমানদের অনিয়মিত সেনাদলকে তিমুর ছত্রভঙ্গ করে দিলেন ৷ আর মালায়াটা 
বা দক্ষিণের দরজাকে অবাক করতে, তিনি সেই একই দিনে প্রবেশ করলেন, 
যেদিন তুকী গভর্নর তার লোক নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। 

তিমুর চিৎকার করে বললেন, “সংখ্যার কোনো মানে হয় AL |” তার চাবুকের 
আঘাতে তার সেনাদল দক্ষিণের দিকে এগিয়ে গেল। 

তাঁরা আইনতাব দখল করে ফেললেন আর দেখলেন আলেপ্পোতে মিসরীয় 
সুলতানের সেনারা অপেক্ষা করে আছেন। এখানে তিনি অগ্রযাত্রা কিছুটা পরিবর্তন 
করলেন। খুব অল্প অল্প করে এগিয়ে গেলেন। ছাউনির চারদিকে পরিখা আর 
দেয়াল তৈরি করতে লাগলেন | মামলুক আর সিরিয়রা ব্যাপারটাকে দুর্বলতা বলে 
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তাতাররা তাদের দেয়াল থেকে বেরিয়ে আক্রমণ করল | হাতি ছিল মধ্যভাগে, সঙ্গে 
তীরন্দাজ আর অগ্নিগোলক প্রক্ষেপক ছিল হাতির পিঠে তৈরি করা ছোট দুর্গে । 

দামেস্কাস দর কষাকষি শুরু করল। মনে আশা, কিছু সময় হাতে পেলে 
তিমুরকে মোকাবেলা করার জন্য দ্বিতীয় আরেকটি সেনাদল একত্রিত হতে 
পারবে । যখন তাতাররা এগিয়ে যেতে শুরু করল, তখন তাদেরকে নতুন মিত্র 
বাহিনী পেছন থেকে আক্রমণ করল । প্রথম দিকে কিছুটা বিভ্রান্তি ছিল। কিন্তু 
তিমুর তার সেনাদলকে গুছিয়ে নিলেন, ৮ ৯৬৬%১৯৬ 
পৌঁছলেন | আর মাঠ পরিষ্কার করলেন। 

এরপরে তিনি ঘুরে দামাস্কাসের দিকে এগিয়ে গেলেন আর বিশাল শহরটিকে 
লুটেরাদের জন্য ছেড়ে দিলেন। আগুন জ্বলে উঠল, আর কয়েক দিন ধরে 
ধ্বংসযজ্ঞ চলল আর সেই ধ্বংসাবশেষের তলায় চাপা পড়ে গেল মৃত মানুষগুলো | 

মিশরীয় সেনাদের মধ্যে জীবিতরা প্যালেস্টাইনের ভেতর দিয়ে পালাল। 
মিসরীয় সুলতানের আদেশে তিমুরকে আটকাবার শেষ একটা চেষ্টা করা হয়। 
হাশিস খাইয়ে একজন খুনিকে ড্যাগারসহ খোঁড়া এই বিজয়ীর কাছে পাঠানো 
হলো। মানুষটি ধরা পড়ল, তাকে ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলা হলো আর কেটে 
ছিন্রভিন্ন করে ফেলা হলো | 

দামস্কাসের ধ্বংসযজ্ঞের উৎসবে তিমুর আশ্চর্য এক গম্থজ তৈরির জন্য 
পরিকল্পনা তৈরি করতে আদেশ দিয়েছিলেন যেটা এখানে তার চোখে পড়ে। 
এখানে একটি tye ছিল যা সমভূমি থেকেও দেখা যায়। আর এটা তাতারদের 
পরিচিত বেঁটে সুচালো অন্য গম্বুজগুলোর মতো না। মূল ভিত্তি থেকে প্রথমে স্ফীত 
হয়ে পরে আবার ধীরে ধীরে সরু হয়ে একসময় সুচালো হয়ে উঠেছে । আকারটা 
অনেকটা ডালিমের TST | ও 

অবশেষে আর্কিটেক্টদের পূর্বের করা সব কাজের স্থাপনাশৈলী থেকে এগুলো 
অন্য রকম হয়েছিল | আর তাতার বিজয়ী বেশ খুশি হয়েছিলেন ৷ 

আগুনে নষ্ট হয়ে যাওয়া দামাস্কাসের এই ফুলে ওঠা গ্থুজগুলো তিমুরের এবং 
তাঁর বংশধরদের তৈরি পরের স্থাপনাগুলোর বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে | পরের শতাব্দীতে 
তা ভারতে নিয়ে আসা হয়। এভাবে তাজমহল আর মোগলদের প্রাসাদের চূড়া 
তৈরি করা হয়। রাশিয়ায় প্রত্যেক চার্চে এমনটা দেখা যায়। 


২৭ 
বিশপ জন ইউরোপে গেলেন 


দামাস্কাসে তিমুর আরো একবার তার উল্টো চেহারা দেখিয়েছিলেন ৷ তিনি যেমন 
তুকীদের এলাকার খুব ভেতরে অভিযানে যেতে অনীহা দেখিয়েছিলেন, তিনি এখন 
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সিরীয় মরুভূমি থেকে ফিরে আসলেন। মিসরীয় অধীনস্তদের মোকাবেলা করার 
জন্য পুণ্যভূমির উপকূলে আক্কা বা ক্রুসেডারদের “আক্রে', যেখানে পরে 
নেপোলিয়ান হোঁচট খেয়েছিলেন, সেই পৰ্যন্ত এক ডিভিশান সৈন্য পাঠানো হলো। 
আরো কয়েক দলকে আদেশ দেয়া হলো পূর্ব দিকে বাগদাদে যাওয়ার জন্য | 

সুদূর আলেপ্পো পর্যন্ত যেভাবে এসেছিলেন তিমুর নিজে সেভাবে ফিরে 
গেলেন। সময়টা এখন মার্চ ১৪০১-এর মার্চ। তবে ধীরে, কারণ তাতারদেরও 
সহ্যের একটা সীমা আছে। তিনি ইউফেটিসের ওপর দিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে 
আসা সেনাদলকে তিনি শিকারের সুযোগ দিলেন। ইতিহাসবিদরা বলেন, রো বাক 
(একপ্রকার মৃগ)-এর মাংস মদে আলাদা এক সুগন্ধ এনে দিয়েছিল। 

এখানে তিনি তীর মূল সেনাদলের সাথে পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন | আর 
সেখানে নেতৃত্ব থাকা আমিরের সঙ্গে দূতের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ 
রাখছিলেন। সমরখন্দের খবর আর সিভাসের সাপ্তাহিক খবরও পাচ্ছিলেন। 
সিভাসের ব্যাপারে তার বেশ কিছু চিন্তা ছিল। Prom ছিল “aq বিদ্যুৎ'-এর 
প্রবেশদ্বার | আর তাই তিমুর-এর দুই শত মাইলের মধ্যে তার শ্রেষ্ঠ সেনাদের 
জড়ো করতে কোনো দেরি করলেন না। 

বাগদাদের পূর্বের এলাকার আমিরদের কাছ থেকে তিনি একটি সং 
পেলেন। আর সেই সংবাদ পেয়েই তিনি ছুটতে শুরু করলেন দক্ষিণের রাস্তা 
ধরে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে বাগদাদে থাকা সেনাপতি শহরটি রক্ষা করে 
ফেললেন। সুলতান আহমেদ বায়েজিদের সঙ্গে যোগ দিতে পালিয়ে গেলেন। 
আদেশ দিয়ে গেলেন যে, তিমুর যদি নিজে শহরে আসে তবে সে আত্মসমর্পণ 
করবে। আর যদি তিমুর না আসে তবে তুকীরা তাতারদের বিরুদ্ধে আক্রমণ 
করতে এগিয়ে আসবার আগে পর্যন্ত তারা লড়াই চালিয়ে যাবে। 

তাই এই বিজয়ী সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণে রওয়ানা দেন। ঘোড়ার ওপর পাতা 
বিছানায় চড়ে খুব দ্রুত ঘোড়া ছোটালেন। 
জানানো হলো। তাদের মধ্যে একজন ছিল, যে তিমুরকে চেনে । সত্যি সত্যিই 
তিমুর নিজে এই অবরোধে এসেছেন কি না তা দেখার জন্য তাকে পাঠানো হলো । 
সুলতানের সেনাপতি ফারাজ সিদ্ধান্ত নিল সে তার শাসকের আদেশ অমান্য 
করবে | সম্ভবত তিনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে দরজা লাগিয়ে দিলেও তিমুরের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি শহরকে রক্ষা করতে পারবেন কি না। হয়তো তিনি 
ভেবেছিলেন গ্রীষ্মের গরমে ফার্নেস হয়ে ওঠা তাইগ্রিস উপকূলে তিমুর বেশিক্ষণ 
টিকে থাকতে পারবেন না। তিনি ফিরে যাবেন। কিন্তু তার জানা উচিত ছিল গত 
চল্লিশ বছরে তাতাররা কোনো দুর্গ অবরোধ পরিত্যাগ করেনি । 

বাগদাদের লোকেরাও বিশ্বাস করেছিল এই বিশাল পাথরের প্রাচীর 
তাতারদের আটকে রাখতে পারবে। 
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তিমুর চাইছিলেন না বাগদাদ আক্রমণ করতে। গত দুই বছর ধরে তার 
সেনারা কোনো অবকাশ ছাড়াই যুদ্ধক্ষেত্রে আছে। তার মূল শক্তি তাব্রিজে, তার 
মূল স্থাপনায় একত্ৰিত করা আছে। আর সেটা তুকীদের আক্রমণ প্রতিহত করার 
জন্য। আর পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি এখন সেখানে যাবেন। তার এই দ্রুত 
যুদ্ধযাত্রাও সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না। উষর আর তপ্ত সমভূমিতে আটকে 
পড়লেন আর মুখোমুখি হলেন খাবার আর চারণভূমির অভাবের | 

কিন্তু বাগদাদ ছিল তাইগ্রিসের মূল চাবি। এশিয়ায় তার শত্রুদের শেষ 
শক্তঘাঁটি মিসর থেকে বেরিয়ে আসা কোনো সেনাদলের যাওয়ার পথ । এক ঘণ্টার 
মধ্যে তিনি পরিকল্পনা পরিবর্তন করলেন। মুহূর্তে তার ছাউনি থেকে দূত উত্তরের 
শাহরুখের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। তাকে নির্দেশ দেয়া হলো দশ অভিজ্ঞ 
সেনাদল নিয়ে উত্তর থেকে রওয়ানা দিতে । সঙ্গে থাকবে অবরোধের জন্য 
প্রয়োজনীয় বাহন আর ইঞ্জিনিয়ার। তুকীদের ওপর রাখার জন্য একদলকে এশিয়া 
মাইনরে পাঠানো হলো। আর সমরখন্দে রাজপুত্র মুহাম্মাদকে নির্দেশ পাঠানো 
হলো যে সেখানে যা সেনা আছে তাদের নিয়ে পশ্চিমে যাত্রা SATS | 

যখন শাহরুখ পৌঁছালেন, তিমুর তাকে আদেশ দিলেন দেয়ালের সামনে 
থাকা তার অশ্বারোহী বাহিনীর একটি পর্যালোচনা করতে | পতাকা উঁচু করে আর 
ব্যান্ড বাদকদের বাজনার মধ্যে তাতাররা সেই অধিবাসীদের চোখের সামনে প্যারেড 
করল। এই দৃশ্য কোনো কাজে দিল না এবং তিমুর বর্বর এক কাজ শুরু করলেন। 

শহরের নিচে তাইগ্রিস নদীতে নৌকার একটি সাকো তৈরি করা হলো যেন 
অবরোধকারী মানুষগুলো নদীর একপাড় থেকে অন্য পাড়ে যেতে পারে আর নদী 
পথে পালাবার পথ বন্ধ করে রাখল ৷ দূরবর্তী এলাকা প্রথমে আক্রমণ করা হলো। 
ধ্বংস করা হলো আর জয় করা হলো। বারো মাইলের বেশি দূরত্ব দিয়ে পুরো 
এলাকা ঘিরে ফেলা হলো। দূরের জঙ্গল থেকে বড় বড় গাছে কেটে আনা হলো। 
একটার ওপর আরেকটা বসিয়ে পিরামিডের মতো সিঁড়ি তৈরি করা হলো। 
পিরামিডের চুড়ায় অবরোধের জন্য তৈরি যন্ত্রটি বসানো হলো, যেন পাথরগুলো 
প্রাচীরে আর তার ভেতরে ছোড়া যায়। 

এর মাঝে আরেক দল দেয়ালের ভিত্তিপ্রস্তরের নিচে খোঁড়া শুরু করল। 
কয়েকদিনে বাইরের দেয়ালের বেশ অনেকটা অংশ ভেঙে পড়ল। কিন্ত এই 
দেয়ালের পেছনে বাগদাদিরা আরেকটি ভেতরের দেয়াল দাড় করিয়েছিল। পাথর 
আর সিমেন্টের এই দেয়াল আগুনের গোলার মোকাবেলা করল। 

তিমুরের সেনাপতিরা অনুমতি চাইল যেন তাদের পূর্ণ আক্রমণ করতে দেয়া 
হয়। উত্তাপ তখন রীতিমতো দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছিল। ইতিহাসবিদরা বলেন, সেই 
নিষ্প্রাণ বাতাসে পাখিরা আকাশ থেকে এমনিতেই মরে পড়ে যেত। পুরানো 
কাদায় প্রতিফলিত হওয়া সূর্যের তাপের ভেতরেই সেনারা গরম দেয়ালের নিচে 
খেটে যাচ্ছিল ৷ আক্ষরিক অর্থে তারা তাদের বর্মের মধ্যে গরমে সিদ্ধ হচ্ছিল। 
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বৃদ্ধ তাতার পূর্ণ আক্রমণের ডঙ্কা বাজানোর অনুমতি দিতেন না। এক সপ্তাহ 
পার হলো। অবরোধের যন্ত্র তাদের পাথর নিক্ষেপ চালিয়ে গেল। মধ্য দুপুর থেকে 
শেষ বিকেল পর্যন্ত কেবল সেনারা বিশ্রাম নিত। 

কিন্তু দুপুরের তপ্ত গরমে কোনো সাবধানবাণী ছাড়াই তিমুর তার আঘাত 
হানলেন। প্রতিরক্ষাকারীরা যখন লক্ষ্য রাখবার জন্য কয়েকজন পর্যবেক্ষককে 
রেখে বাইরের দেয়াল ছেড়ে চলে গিয়েছে, এই সময়ে তিনি তার তাতার সেনাদের 
ছাউনি থেকে মইসহ নিয়ে এগিয়ে যেতে বললেন | এই হতবাক করা কাণ্ড কাজে 
দিল। তুকতামিশের সঙ্গে যুদ্ধে যে নুর আদ দিন তাকে বাঁচিয়েছিলেন তিনি চূড়ায় 
উঠে গেলেন। সেখানে তিনি ঘোড়ার লেজওয়ালা পতাকা গেড়ে দিলেন। তার 
মাথায় ছিল সোনালি অর্ধ চন্দ্রের ক্রেস্ট | 

তখন যুদ্ধের ডঙ্কা বেজে উঠল আর শহরের সেই দিকের সব সেনাদল 
দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল। নুর আদ দিন রাস্তায় নেমে পড়েছিলেন আর তার 
পেছনে তাতার সেনাদের পাল । বিকেল হতে হতে দুঃসহ গরমে তাতাররা শহরের 
চার ভাগের এক ভাগের দখল নিয়ে ফেলল | বাগদাদিদেরকে নদীর দিকে তাড়িয়ে 
দিল। নদীর ওপারের শহর তখন আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত । এরপরে যে দৃশ্য শুরু 
হয় তা Va করে দেয়ার মতো। এই কয়দিনের কষ্ট আর ক্ষতির জন্য তিমুরের 
লোকেরা তখন একেবারে উন্মত্ত। পিশাচের মতো তারা উলাস করতে করতে 
হত্যা করতে থাকল | 

তাদের ইতিহাসবিদরা বলেন, বাগদাদ যার অপর নাম “দার উস সালাম" বা 
শান্তির আবাস, তাকে যদি সেদিন ব্যাপক ধ্বংস আর নরকের স্থান বলা হতো 
তবে ভালো হতো ৷ তাদের সেনাপতি ফারাজ একটি নৌকায় করে পালাচ্ছিলেন। 
তোলা হয়। কাটা মাথা দিয়ে এক শত বিশটি কলাম তৈরি করা হয় । আর সম্ভবত 
নব্বই হাজার লোককে হত্যা করা হয়। 

তিমুর সেই দেয়াল ভেঙে ফেলার আদেশ দিলেন আর মসজিদ আর ধর্মীয় স্থান 
ছাড়া বাকি সব স্থাপনা হয় ভেঙে ফেলা হলো আর নয়তো পুড়িয়ে দেয়া হলো। 

এভাবেই বাগদাদ ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে গেল। এর ধ্বংসাবশেষে 
পরবর্তীতে লোকবসতি তৈরি হয়, তবে সেই দিন থেকে এই স্থানটি হয়ে ওঠে 
পৃথিবীর কর্মকাণ্ডের জন্য অপ্রয়োজনীয় একটি স্থান। শহরটি দখলের চিঠি তিমুরের 
সাম্রাজ্যের সকল শহরে পাঠানো হয় । আর বায়েজিদ বা “বজ বিদ্যুৎকেও পাঠানো 
হয়। 

শহরটির অনুপস্থিত অধিপতি, সুলতান আহমেদ, ঝড় থেমে যাওয়ার পরে 
ফিরে এলেন। একথা শুনে তিমুর এই ক্ষণস্থায়ী রাজপুত্রকে ধরার জন্য একদল 
অশ্বারোহী পাঠালেন। ইতিহাসবিদরা বলেন যে আহেমেদ এক পোশাকে নদীর 
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দিকে আবার পালিয়ে যান আর এরপর থেকে তিনি বায়েজিদের আশ্রয়ে 
নিরাপদেই থাকেন I 

মূল সেনাবাহিনীকে তাদের মালপত্র আর অবরোধ সরঞ্জামসহ ফেলে রেখে 
নিয়ে দ্রুত তাব্িজে ফিরে এলেন জুন মাসে বাগদাদের পতন হয় । আর ১৪০১- 
এর জুলাইয়ে আবার তিনি মূল ঘাঁটিতে ফিরে এলেন। তার cha রাজপুত্র 
মুহাম্মাদ নিজে এসে সংবাদ জানালেন যে সমরখন্দ থেকে গ্রেট খোরাসান 
রাজপথের নিসাপুর পর্যন্ত ক্ষমতা সংগঠিত করা হয়েছে। শাহরুখও মূল ঘাঁটির খুব 
কাছাকাছি আছে। প্রথম অভিযান সমাপ্ত হলো। 

“gat তাকে যে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছিল, তিমুর তার এক প্রান্ত থেকে 
এবার অন্য প্রান্তের দিকে রওয়ানা হলেন। চৌদ্দ মাসে তিনি দুটি খুব বড় যুদ্ধ 
করেন | আর বেশ কিছু ছোট অভিযান! আর শক্তির জোরে দখল করেন প্রায় এক 
ডজন উন্নত শহর | শক্তির প্রদর্শন হিসেবে যা ছিল অবিস্মরণীয়। আর এর ফলে 
‘বজ্্ৰবিদ্যুৎ বা বায়েজিদ মূল দৃশ্যপটে আসবার আগেই তার সকল সহযোগীকে 
তিনি সরিয়ে দিলেন। 

তুকীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার জন্য সময়টা বেশ দেরি হয়ে গেছে। 
আর তাতাররাও হিসেব করে দেখল আক্রমণ পরের বছর পৰ্যন্ত স্থগিত রাখতে 
ড্রাম বেজে উঠল | তিমুরের অভিজ্ঞ সহযোগীরা দৃশ্যটা বেশ আনন্দ নিয়ে দেখতে 
লাগল | 

সমরখন্দ থেকে আসা সেনা ডিভিশান তাদের চোখের সামনে নতুন সৌন্দর্যে 
ঝকঝক করে উঠল। প্রতিটি পতাকায় এখন নতুন রং। সবুজ, লাল আর এরকম 
আরো অনেক। প্রত্যেকটি অশ্বারোহীর পরনে এখন বর্ম এমনকি একই রঙের ঢাল 
আর ধনুকের খোলস। তিমুরের অভিজ্ঞ সেনাদলের মধ্যে যারা এখনো জীবিত, 
যারা ভারত থেকে কৃষ্ণ সাগর হয়ে প্যালেস্টাইন হয়ে ফিরে এসেছেন তারা বেশ 
উচ্চস্বরে অবজ্ঞা প্রদর্শন করছিলেন, তবে মনে মনে ঈর্ষান্বিত হচ্ছিলেন। 

আ্যারাক্সেস নদীতে গ্রিকরা পুরনো যে একটি খাল খনন করেছিল তা পুনরায় 
খনন করার ব্যাপারে তিমুর নিজে বেশ আগ্রহী ছিলেন। তিনি আফ্রিকা এবং 
ইউরোপে বাণিজ্য পথগুলোর একটি সমীক্ষাও করেন ।৷ সুলতানিয়াহর বিশপ জনের 
হাতে তিনি ফ্রান্সের ষষ্ঠ চার্লস বা “রয়েল ডি Srna কাছে একটি শুভেচ্ছা বার্তা 
পাঠান। 

তার কাছে অনেক বেশি অবাক করা জেনোয়ার প্রতিনিধি আসল । তার 
প্রতিদ্বন্ী ভেনিসের বিরুদ্ধে অপরাজেয় তাতারদের সাহায্য পেতে আগ্রহী | তারা 
সাহায্যের একটি গোপন আবদার নিয়ে আসল | 
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২৮ 
শেষ ক্রুসেড 


এখন কী ঘটবে তা বোঝার জন্য এক মুহূর্তের জন্য ইউরোপের দিকে তাকানো 
দরকার | দুই প্রজন্ম ধরে কনস্ট্যান্টিনপলের গ্রিক সম্রাট, পুরনো রোমান সম্রাটের 
ভূত ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। তাদের ক্ষমতা এশিয়া মাইনর থেকে আসা 
তুকীদের হাতে চলে যেতে তারা দেখেছিলেন। আর এখন তারা বন্কান আর কৃষ্ণ 
সাগরের উপকূলে ছড়িয়ে পড়ছে। 

কসোভার ভূমিতে, এই নতুন বিজয়ী ওথমান Estat, সাহসী সার্বায়দের 
পৰ্যুদস্ত করে। এরপরে তারা হাঙ্গেরিতে প্রবেশ করে। তারা ছিল দুর্দমনীয় আর 
নিয়মানুবর্তী যোদ্ধা, তেজস্বী আর তাদের সম্রাটের প্রতি প্রভুভক্ত কুকুরের মতোই 
নিবেদিতপ্রাণ। তাদের অশ্বারোহী বাহিনী, বিশেষ করে তাদের 'সিপাহি'রা ছিল 
বেশ ভালো ৷ তবে “জানিসারি'দেরকে ঘিরে তৈরি তাদের বিশাল পদাতিক বাহিনী 
ছিল দুর্দান্ত । 

সকল পলাতকদের সঙ্গে তারা অভ্যন্তরীণ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। 
তাদের খ্রিস্টান ক্রীতদাসের মাধ্যমে অর্থাৎ গ্ৰিক আর স্রাভদের মাধ্যমে নতুন এক 
জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। বায়েজিদের ভেতর, তার লোকদের গুণ আর দোষ দুটোই 
ছিল। তিনি ছিলেন বেশ উত্তাল আর সাহসী, সক্ষম এবং নিষ্ঠুর । ক্ষমতা দখলের 
পরে তার প্রথম কাজ ছিল তার ভাইকে ফাঁসিতে ঝোলানো । তিনি তার বিজয়ের 
জন্য বেশ গর্বিত ছিলেন। তিনি বেশ গর্ব করে বলেছিলেন যে অস্ট্রিয়া দখলের 
পরে তিনি ফ্রান্সে যৃদ্ধযাত্রা করবেন। আর তার ঘোড়াগুলোকে সেন্ট পিটারের 
প্রার্থনাস্থলে ঘাস খাওয়াবেন। 

তিনি নাম ছাড়া অন্য সকলভাবে ছিলেন কনস্ট্যান্টিনপলের শাসক । শহরের 
বিচারকরা নিয়োজিত ছিল আর দুটি মিনার থেকে মুয়াজ্জিনরা তুকীদের নামাজের 
জন্য আজান দিত। ম্যানুয়েল বা কনস্ট্যান্টিনপলের বর্তমান সম্রাট, শহরের 
অধিকার দেয়ার জন্য তাকে সম্মানী দিত। ভেনিস এবং জেনোয়াও তাকে ভবিষ্যৎ 
সম্রাটের মর্যাদা দিত। তুকীদের কাছে কনস্ট্যান্টিনপল আর এর বাগানগুলো এবং 
মার্বেলের তৈরি প্রাসাদণ্ডলো ছিল প্রতিজ্ঞার শহর-_ ইস্তাম্বুল। 

Wet থেকে ইসলামের যুদ্ধযাত্রা এই রাজকীয় শহরের চারপাশ দিয়ে 
গিয়েছিল শহরটি এখনো এর চারপাশের স্বাস্থ্যবান প্রাচীর আর ইউরোপীয় 
শক্তিদের যুদ্ধজাহাজ দ্বারা সুরক্ষিত। যখন একটি ক্রসেড-এর ডাক পুরো 
ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল তখন কিন্তু বায়েজিদ নিজের অধিকার বুঝে নিতে প্রায় 
তৈরি, সত্যিকার অর্থে অবরোধ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এটা ছিল তুকীদের 
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বিরুদ্ধে ক্রুসেড । হাঙ্গেরির সিগিস্মুন্ড ছিলেন ব্ৰজ বিদ্যুতের বিরুদ্ধে এই 
আক্রমণে সবচেয়ে বেশি আগ্রাসী আর মূল পৃষ্ঠপোষক। আর বুরগুভ্তির ফিলিপ 
নিজের কারণেই ছিলেন এর মন্ত্রণাদাতা | 

বেশ কিছু সময় সব রাজত্বে বেশ স্তঞ্ধতা বিরাজ করল। প্রতিদিনের সমস্যা, 
মহান বিভেদ, এক শত বছরের যুদ্ধ, রাজকীয় খাবারের বিতর্ক, কালো মৃত্যুর পরে 
সাধারণ মানুষের সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে যুদ্ধএ সব কিছুই কম-বেশি স্থিতাবস্থায় 
এসেছিল। রাজারা তখন চার্চের ডাকে প্রার্থনায় যাওয়া শুরু করলেন। 

মাঝে মাঝে পাগল হয়ে যাওয়া ফ্রান্সের রাজা হাঙ্গেরির সুস্থ তবে উৎসাহী 
রাজাকে তার সমর্থন দিয়েছিলেন | ইংল্যান্ড আর নেদারল্যান্ড থেকেও স্বেচ্ছাসেবকরা 
এসেছিল । ভ্রুসেডারদের হাজিরা বইয়ের যে স্বরূপ পরের দিকে তৈরি হলো তা 
শুনতে অনেকটা ইউরোপের বংশতালিকার মতো হলো। স্যাভয়ের জারজরা, 
প্রুসিয়ার নাইটদের শাসকরা, হোহেনজলার্নের ফেড়িখ, রোডস-এর মহান শাসক, 
সেন্ট জনের নাইটরা, বারগ্রেভরা আর প্যালাতাইনরা। সবচেয়ে শক্তিশালী সেনা 
আসলো ফ্রান্স থেকে ৷ তাদের মধ্যে ছিল বার এবং আরতইস বুরগুন্ডি আর সেন্ট 
পল-এর বাড়ির তরুণ বংশধররা। আর ফ্রান্সের মার্শাল, আডমিরাল আর 
কনস্ট্যাবলরা। প্রত্যেকে নেভারস-এর কাউন্টের জন ভ্যালইস-এর অধীনে | 

প্রায় বিশ হাজার অশ্বারোহী | এর মধ্যে ছিল জমিদার আর অস্ত্র হাতে মানুষ, 
যারা পশ্চিমে গেছে আর সিগিস্মুন্ডের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। সব মিলিয়ে 
প্রায় এক লাখ ৷ মনে হচ্ছে তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ নারী আর মদ সরবরাহ করা 
হয়েছিল। অশ্বারোহী এতটাই বেশি ছিল যে তারা গর্ব করে বলতে লাগল যদি 
আকাশও ভেঙে পড়ে তবে তারা তাদের বর্শায় আকাশকে আটকে দিবে । 

সামনে কি আছে সে ব্যাপারে, অশ্বারোহী ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ আর জার্মান_এদের 
নিজেদের ভেতরও ধারণাটা বেশ আবছা | তুর্কী সুলতানের নামও তারা জানে না। 
তারা বিশ্বাস করে যে তুকীদের সুলতান তাদের পরাস্ত করতে মিসর, পারস্য আর 
মধ্যপ্রাচ্য থেকে পুরো ইসলামকে সাথে করে নিয়ে আসছে। সে কনস্ট্যান্টিনপলের 
ওপাশে লুকিয়ে আছে। আর তাদের একমাত্র দুশ্চিন্তা হচ্ছে সে পালিয়ে যাওয়ার 
আগে তাদের সেখানে পৌঁছতে হবে। এরপরে তারা জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে 
এগোবে। 

হাঙ্গেরির সিগিস্মুত্ত ছিলেন কিছুটা বুদ্ধিমান । তাদেরকে আশ্বস্ত করলেন যে, 
যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই ৷’ আর সত্যিই, কোনো রাস্তা ছিল AT 

দানিউব খুব সহজে পার হওয়ার পরে নদীর ওপর দিয়ে আসা ভেনিসীয় 
রণতরী তাদের সঙ্গে যুক্ত হলো। সবকিছু বেশ ভালোই যাচ্ছিল। তুকীদের 
বাইরের প্রান্তের সেনাদল আত্মসমর্পণ করল | আর ক্রুসেডাররা সেই দেশের প্রচুর 
লোককে গণহারে হত্যা করল। তারা যে সাবীয় আর খ্রিস্টান তা তারা বুঝতে 
পারেনি আর সে কারণে সাবধানতাও দেখায়নি। নেক্রোপোলিসকে অবরোধ করার 
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উদ্দেশ্যে তারা একটি সুন্দর দেশে ছাউনি ফেলল। আর এখানে তারা শুনল যে 
বায়েজিদ বেশ দুর্ধর্ষ এক সেনাদল নিয়ে খুব দ্রুত তাদের দিকে ধাওয়া করে 
আসছে। 

প্রথমে তারা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু সিগিস্মুন্ড তাদেরকে সত্য কথাটা বিশ্বাস 
করালেন। যুদ্ধের রেখা নির্ধারণ করা হলো। তুকীদের শক্তি সম্পর্কে জানা 
সিগিন্মুন্ড তাই অশ্বারোহীদের দিয়ে পেছনের সারি তৈরি করলেন ৷ আর হাঙ্গেরীয়, 
ওয়ালালীয় আর ক্রোয়াটদের দিয়ে তৈরি তার বলিষ্ঠ পদাতিক বাহিনীকে সামনে 
রাখলেন মোসলেম আক্রমণের ধাক্কাটা সামলানোর জন্য। 

এই ব্যাপারটা অভিজ্ঞদের ক্ষিপ্ত করে দিল আর বিতর্ক ভয়ানক রকম বেড়ে 
গেল যখন বায়েজিদের অশ্বারোহী আর পদাতিকের মিলিত সেনাবাহিনী আবির্ভূত 
হলো। ফরাসি আর জার্মানদের মনে হলো যে সিগিস্মুন্ড তাদের সঙ্গে চালাকি করে 
তাদেরকে অলস বসিয়ে রেখে, নিজেকে দিনের সাফল্যে উজ্জ্বল করতে চাইছে। 
অবশেষে আরতোইসের ফিলিপ, ফ্রান্সের উচ্চপদস্থ কনস্ট্যাবল চিৎকার করে 
cas 

হাঙ্গেরির রাজা আজকের দিনের সম্মান পাবেন। যে কেউ তার সঙ্গে একমত 
হোক না কেন আমি একমত না। আমাদের কাছে রয়েছে অগ্রগামী দল আর প্রথম 
যুদ্ধ আমরাই করব।” এরপরে তিনি তার ব্যানার তোলার জন্য আদেশ দিলেন। 
“ঈশ্বর আর সেন্ট জৰ্জের নামে এগিয়ে যাও।” 

তুর্কী আর সাবীয় বন্দিদের গণহত্যার পরে সম্মিলিতভাবে অন্য সেনাপতিরা 
বর্ম পরিহিত সেনাদল নিয়ে তাকে অনুসরণ করল। তাদের বর্শার ফলা থেকে 
ফিনকি ছুটতে লাগল, ঢালগুলো উত্তোলিত হলো, তাদের ভারী ঘোড়াগুলো বজ্র 
মতো ছুটতে লাগল। ইউরোপের অশ্বারোহীরা যুদ্ধযাত্রা শুরু করল। রাজপুত্ররা, 
নাইটরা আর অস্ত্র হাতে সাধারণ মানুষরা পদাতিক আর অশ্বারোহীদের সম্মিলিত 
বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিল। লম্বা ঢালু পথে পালিয়ে যেতে তাদের বাধ্য করল। 
পদাতিক যত তীরন্দাজ পেল তাদের কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলল । এরপরে 
আবার একত্র হলো। এখন যে “সিপাহী*দের রেজিমেন্ট এসে পৌঁছল, সকলে 
মিলে তাদের আক্রমণ করার জন্য । 

তারা ‘সিপাহি’ বা তুকী হালকা অশ্বারোহীদের তছনছ করে ভেঙে ফেলল | 
আর এগিয়ে গেল। এটি ছিল বেশ সাহসী আক্রমণ আর তা যুদ্ধে পরাজয় এনে 
দিল। 

এই প্রথম তিন সারি বায়েজিদের অগ্রগামী সেনাদল ছাড়া আর কিছু ছিল না। 
যখন তারা পরবর্তী বাধার কাছে পৌঁছল তখন এই অবসন্ন অশ্বারোহীরদের সামনে 
রয়েছে সেরা তুকী সেনারা ৷ ষাট হাজার শক্তিশালী সেনা, সাদা পাগড়ি পরা সশস্ত্র 
অশ্বারোহী, “জানিসারি'রা ৷ তারা অর্ধবৃত্তাকার করে তাদেরকে ঘিরে রেখেছে। 
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নাইটদের ঘোড়াগুলোকে ফেলে দিতে লাগল। ভারী পোশাকের কারণে ঘোড়া 
থেকে পড়ে তারা আর ঠিকমতো চলতে পারছিল না। এই ক্ৰুসেডারদের ভেতর 
কয়েকজন সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করল। অন্যরা, ঘুরে গেল আর তীরের আঘাতে 
ঘোড়া পড়ে যাওয়ার আগেই, পালাল | 

কিন্তু তুকী সেনারা তাদেরকে ঘিরে ফেলে এগিয়ে আসছে আর তাদের 
নিজেদের সেনারা দূরে সরে গেছে, বেশিরভাগ অশ্বারোহী নিজেদের অস্ত্র ফেলে 
দিল। 

ইতিমধ্যে সিগিস্মুক্ড নিজের সেনাদের একত্রিত রেখে তার ভূমিকা পালন 
করতে লাগলেন। তিনি অশ্বারোহীদের সাহায্য করতে বেশ কিছুদূর এগিয়ে 
গেলেন, কিন্তু তাদের সমর্থন দিতে পারলেন না। তিনি ভয়ে পিছিয়ে এসেছিলেন? 
না অশ্বারোহীদের বেপরোয়া এগিয়ে যাওয়ার কারণে তাদের সাহায্য করার আর 
সুযোগ ছিল না? এই দুই কারণের কোনোটি তা বোঝার উপায় নেই। ব্যাপারটা 
নিয়ে পরে ইউরোপে উত্তপ্ত বিতর্ক হয়। 

তবে এটা নিশ্চিত যে অশ্বারোহীদের উৎখাতের কারণেই অপ্ৰত্যাশিতভাবে 
যুদ্ধে পরাজয় হয়। বিধ্বস্ত আর আহত পলাতকদের দ্ৰুত পলায়ন, সঙ্গে তাদের 
পেছন পেছন আসা তুকীদের দেখে পদাতিক বাহিনীর সাহস একেবারে ভেঙে 
পড়ে । সিগিস্মুন্ডের হাঙ্গেরীয়রা আর ইলেক্টরের বেভেরীয়রা এক দুঃসাহসী প্রচেষ্টা 
নেন। কিন্তু খুব শীঘ্রই সিগিস্মুক্ড আর তার বিশিষ্ট লোকেরা ভেনিসীয় রণতরীতে 
আশ্রয় নিতে নদীর দিকে দ্ৰুত ঘোড়া চালিয়ে চলে যান। 

আর বন্দি অশ্বারোহীদের ব্যাপার । তারা যেভাবে গণহত্যা চালিয়েছে আর 
তাদের হাতে সে যেভাবে পরাজিত হয়েছে তারপর তাদের ছেড়ে দেবেন, 
'বায়েজিদ এমন লোক ছিলেন না। 

তাঁদের ইতিহাসবিদ ফ্রয়েসারত বলেন 

এরপরে তাদের সবাইকে AY করে তার সামনে আনা হলো। এরপরে তিনি 
ইশারা করলেন যেন তাদের সবাইকেই হত্যা করা হয়। 

তাঁদের মধ্যে দশ হাজার জনের এভাবে ব্যবস্থা নেয়া হয়। বায়েজিদের বিদ্বান 
লোকেরা তাকে রাজি করান, চব্বিশজন ধ্রিস্টানকে পণবন্দি হিসেবে ব্যবহার 
করার জন্য। তাদের মধ্যে ছিলেন নেভার আর ফ্রান্সের বুসিকাত-এর দুর্ভাগা 
কাউন্ট | 

ফ্রান্সের রাজার এই দৌহিত্র আর তাঁর সঙ্গীর মুক্তিপণ হিসেবে দুই লক্ষ টুকরা 
সোনা তৃকীরা দাবি করেছিল। আর এই পরিমাণ, তুকীদের চোখে ছিল সাধারণ | 
ইউরোপের জন্য কষ্টকর হয়ে গিয়েছিল । অবশেষে তা পরিশোধ করা হয়। আর 
বেঁচে থাকা বন্দিরা মুক্তি পায়। ফ্রয়সার্ট আমাদের জানান যে বায়েজিদ তাকে 
বিদায়ী সংবাদ দিয়েছিল। বলেছিল নতুন করে সেনা তৈরি করতে আর তাঁকে 
আবার মোকাবেলা করার জন্য তৈরি হতে ৷ 
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কেবল বীর বৌসিকট তুকীদের সঙ্গে ফয়সালা করার জন্য ফিরে আসল । সে 
তখন ছিল ফ্রান্সের সেনাপতি । আর এভাবে, বেশ নিম্প্রভভাবেই শেষ ভ্ৰুসেডের 
সমাপ্তি হয়। আর ইউরোপীয়দের বিলাপকে কনস্ট্যান্টিনপলের হতাশার সঙ্গেই 
তুলনা করা যেতে পারে। 

ইতিমধ্যে, ১৩৯৬ সালে নিকোপলিসের যুদ্ধে, বায়েজিদ কনস্ট্যান্টিনপলে 
আক্রমণ করেন আর নিজের সাম্রাজ্যের মধ্যে খিসকে যোগ করে নেন ৷ আর সেই 
সময় পাঁচশত নাইট আর কিছু রণতরী নিয়ে বৌসিকটের সেখানে কিছুক্ষণের জন্য 

এটা মনে করা যেতে পারে যে তুকী সাম্রাজ্যের এশীয় অর্ধেক, ইউরোপের 
রাজ্যগুলো থেকে পানির দিয়ে পৃথক হয়ে ছিল। এই সময় ভেনিস আর জেনোয়ার 
রণতরীগুলো তৃকীদের আঘাত করতে পারত আর হয়তো শহরগুলোকে বাঁচাতে 
ATS | যা দরকার ছিল তা হচ্ছে রণতরীগুলো দখল করে নেয়া। কিন্ত তারা এই 
কাজটি করেনি। 

ভেনিস আর জেনোয়া তখন এশিয়ায় বাণিজ্যের জন্য যুদ্ধ করছে আর 
নিজেদেরকে ATS করছে। বিচক্ষণ কূটনীতিক বায়েজিদ দুজনের সঙ্গেই আপোশ 
আলোচনা করলেন। তাদের দুজনকেই এশিয়ায় বাণিজ্যের ব্যবস্থা করে দিলেন। 
এশিয়ায় বাণিজ্যের জন্য তারা দুজনেই সুলতানকে উপহার দেয়ার প্রতিযোগিতা 
শুরু করে দিল আর কনস্ট্যান্টিনপলকে রক্ষা করার জন্য পোপের নতুন অনুরোধ 
অশ্ৰুত থেকে গেল | ইউরোপের বেঁচে থাকা শাসকরা আবার নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ 
শুরু করে দিলেন। 

এখন আমরা ইতিহাসের সবচেয়ে অবাক দৃষ্টির সম্মুখীন হব। একসময় 
পৃথিবীর প্রেমিকা, কাসার শহর, যাকে কয়েক শত নাইট আর ভাড়াটে গ্রীক 
বিদ্বানরা রক্ষা করেছিল, সেই শহর এখন এতটাই দারিদ্বে জর্জরিত আর ক্ষুধার্ত 
যে এর সুরম্য অট্টালিকার মধ্যে বৌসিকুর সহ্যাত্রীরা বাইরে বেরিয়ে এখন তুকী 
রণতরীতে কাজ করতে যায়। তাদেরকে কোনো বেতন না, কেবল খেতে দেয়া 
হয়। এর সম্রাট, ম্যানুয়েল, প্রতিরক্ষার টাকা আর লোক জোগাড় করার জন্য 
ইউরোপের একটি ভ্রমণে বেরিয়ে যায়! তার পরিষদবর্ণের পোশাক এতোটাই 
খারাপ ছিল যে একজন ইতালীয় ধনী তাকে ভিক্ষা দেন। 

এক রাজসভা থেকে আর এক রাজসভায় এই কাসারদের উত্তরপুরুষরা 
গিয়েছিল। তাদেরকে সবাই বরণ করেছিল, সমবেদনা জানিয়েছিল কিন্তু কোনো 
সাহায্য করেনি । ক্রুসেডীয় উচ্ছাস অশ্বারোহীদের সেই শেষ উন্মাদীয় আক্রমণের 
সাথে চলে গিয়েছিল। আর ইউরোপীয় রাজারা বাণিজ্য আর রাজনৈতিক 
সমঝোতা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। চার্চ ঘোষণা দিত তবে মাত্র একজন সম্রাট 
নিজে সেখানে প্রার্থনা করতে যেত। 
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এর মধ্যে ম্যানুয়েল অসুস্থ হয়ে গেলেন আর কনস্ট্যান্টিনপলের লোকেরা 
লাগল। এমনকি বৌসিকুও শহরটা পরিত্যাগ করে। আর সম্রাটের ভাগ্নে 
কনস্ট্যান্টিনপলকে বায়েজিদের কাছে সমর্পণ করার জন্য শর্ত তৈরি করছিল। 
দ্বিতীয়বারের জন্য শহরটা সাময়িক বিরতি পায়। 

অপ্ৰত্যাশিতভাবে পূর্ব দিক থেকে তাতাররা আবির্ভূত হলো, আর সিভাসে 
আঘাত করল আর এগিয়ে গেল। বায়েজিদ দ্ৰুত এশিয়ায় ফিরে আসবার জন্য 
অবরোধ স্থগিত করেন। 

এরপরে ইউরোপের প্রতিটি তুকী সেনাকে প্রতিরক্ষার জন্য ডাকা হতো আর 
ফেরিতে করে নদী পার করে নিয়ে যাওয়া হতো। আর কনস্ট্যান্টিনপলের শাসক 
জানালেন তিনি শহর সমর্পণের জন্য সন্ধি তখনই করবেন, যখন বায়েজিদ, 
ভিমুরকে হারাতে পারেন। 


২৯ 
বছর সঙ্গে তিমুরের সাক্ষাৎ 


সময়টা ১৪০২ সালের গ্রীষ্মের প্রথম দিক। পূর্ব ইউরোপের বিজয়ী, এশিয়ার 
বিজয়ীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তার শক্তি সঞ্চয় করছেন। কসোভা আর 
নিকোপোলিসের সেরা অভিজ্ঞ রেজিমেন্টকে মারমোরা সাগরের কাছে ওথমান 
তুকীদের সার্বভৌম শহর বুসায় সরিয়ে নেয়া হয়েছে। সেখানে আনাতোলিয়ার 
সেনারাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আর যোগ দিয়েছে সার্বিয়ার রাজা পিটার 
লাজারাসের অধীনে বিশ হাজার বর্ম পরিহিত অশ্বারোহী ৷ ইতিহাসবিদরা বলেন, 
যে তারা এমনভাবে লোহায় আবৃত ছিল যে কেবল তাদের চোখ দুটো দেখা 
যাচ্ছিল। থিক আর ওয়ালাসীয় পদাতিক সেনারাও এসেছিল তাদের নতুন শাসক, 
সুলতানকে সেবা দিতে | সেনাবাহিনীর সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজার থেকে আড়াই 
লক্ষর ভেতর ছিল। 

সারাজীবন এরা সবসময় বিজয়ে অভ্যস্ত ছিল। “সিপাহী"রা আর “জানিসারি”রা 
সবসময়ে সশস্ত্র থাকত ৷ দৃঢ় ছিল এদের নিয়মানুবর্তিতা। আর তৃত্যসুলভ ছিল 
বায়েজিদের প্রতি এদের আনুগত্য । সুলতান বায়েজিদের ব্যাপারটা ছিল, তিনি 
ছিলেন সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী, আর অপেক্ষার সময়গুলোতে তিনি ভরপেট খেতেন | 

তিমুর ছিলেন যুদ্ধযাত্রার ওপর, আর এই ব্যাপারটা তৃকীদের বেশ খুশি 
বাহিনী আত্মরক্ষামূলক কাজে সব সময়েই শ্রেষ্ঠ। এশিয়া মাইনরের বেশিরভাগ 
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অংশই এখন ভেঙে ভাঙা, জঙ্গলময় দেশ আর এমনটা তাদের জন্য সুবিধাজনক | 
সিভাস থেকে একটি মাত্র রাস্তা পশ্চিমের দিকে গেছে আর তারা আশা করে আছে 
এই রাস্তার ওপর তিমুরের সঙ্গে দেখা AS | 

ধীরে ধীরে বায়েজিদ তার সেনা পূর্ব দিকে ত্যাঙ্গোরা পর্যন্ত সরিয়ে নিতে শুরু 
করলেন। এখানে তিনি তার মূল সেনাঘাঁটি ফেললেন, আর এগিয়ে চললেন। 
হালিস নদী পেরিয়ে যে পাহাড়ি এলাকা, সেখানে ৷ তার বাইরের প্রান্তের প্রহরীরা 
তাকে খবর এনে দিল যে তাতাররা সিভাসে রয়েছে। তাদের চেয়ে প্রায় ষাট 
মাইল সামনে ৷ 
রাখলেন, আর অপেক্ষা করতে থাকলেন। 

অপেক্ষা চলতে থাকল-তিনদিন_একসপ্তাহ। তার খবর সংগ্রহকারীরা 
সিভাস থেকে লোকজনকে ধরে আনল সঙ্গে আনল বেশ ব্বিতকর খবর। 
কেবলমাত্র সাধারণ তাতার সেনাদল রয়েছে সেই শহরে । তিমুর আর তার 
সেনাদল অনেক আগেই তুকীদের দিকে চলে গেছে। 

কিন্তু তিমুর সিভাস আর তুকী ক্যাম্পের মধ্যবর্তী এলাকায় নেই। খবর 
সংগ্রহকারীরা ঘোড়ায় চড়ে আশেপাশের পাহাড় খুঁজে বেড়ালো, এবং ফিরে 
আসল। তাতারদের কোনো লক্ষণ তারা দেখতে পেল না। তারা যেন অদৃশ্য হয়ে 
গেছে, সঙ্গে তাদের হাতিগুলোও | 

পরিস্থিতিটা তুকীদের কাছে বেশ AGT | তারা, একটি বিচ্ছিন্ন দেশে, হালিস 
নদীর বাঁকের মধ্যখানে, একটি যুদ্ধের জন্য অবস্থান নিয়েছে । সিভাসেরও ওপারে 
হালিস নদীর উৎপত্তি। এরপরে নদীটি এগিয়ে গেছে দক্ষিণে | আবার উত্তরে ঘুরে 
এগিয়ে গেছে, প্রায় আ্যাঙ্গোরার দৃষ্টি সীমার মধ্যে । এরপরে শেষ হয়েছে কৃষ্ণ 
সাগরে | তাতারদের নির্দিষ্ট কোনো খবর না পেলে বায়েজিদ যেখানে অপেক্ষা 
করছিলেন সেখান থেকে না নড়ার ব্যাপারে বেশ দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ৷ 

অষ্টম দিনের ভোরবেলায় তিনি তাদের কাছ থেকে শুনতে পেলেন। তিমুরের 
একজন আমিরের অধীনে, একদল খবর সংগ্রহকারী সেনা, বায়েজিদের ডান প্রান্তে 
র বাইরের দিকের সেনাছাউনিতে আসল, তাদের বন্দি করল এবং চলে গেল। 
তুকীরা এখন নিঃসন্দেহ যে তিমুর তাদের দক্ষিণে আছে, আর তারা সেদিকে 
এগিয়ে যাওয়া শুরু করল। দুই দিনে তারা নদীর তীরে পৌঁছল, কিন্ত তাতারদের 
দেখা পেল না৷ বায়েজিদ তার পুত্র, বেশ সক্ষম নেতা, সুলায়মানের নেতৃত্বে 
একদল অশ্বারোহী সেনাকে নদী পেরিয়ে ওপারে পাঠালেন। 

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুলায়মান সংবাদ নিয়ে ফিরে আসলেন । তিমুর তুকীদের 
সাথে পুরোটাই চালাকি করেছেন। তিনি এখন দ্রুত ত্যাঙ্গোরার দিকে যাচ্ছেন, 
অর্থাৎ তাদের পেছনে | 
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নিজের অসহায়ত্ব সচকিত হয়ে সুলতান নদী পার হলেন | আর তার শত্ৰু যে 
পথ তৈরি করেছে সেই পথে এগিয়ে গেলেন ৷ নিজের মূল ঘাঁটির দিকে | 

তিমুর যা করেছিলেন তা ছিল খুবই মজাদার রকমের সোজা । তিনি যখন 
সিভাসের পশ্চিমের পাহাড়ি এলাকার পর্যালোচনা করলেন তখন দেখলেন তার 
অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য জায়গাটা সুবিধাজনক না। তিনি তখন দক্ষিণে চলে 
গেলেন ৷ আর হালিস নদীর উপত্যকা বরাবর এগিয়ে গেলেন | নদীটাকে তার আর 
তুকী সেনাদের মাঝখানে রাখলেন ৷ তাই তিনি নদীর বাইরের দিকের বাক বরাবর 
এগোচ্ছিলেন। আর বায়েজিদ কেন্দ্রে অপেক্ষা করেছিলেন। 

সেই সময় ফসল পেকেছে, সংগ্রহের জন্য তৈরি। আর ঘোড়াগুলোর জন্যও 
রয়েছে প্রচুর ঘাস। তিনি উচ্চপদস্থ একজন আমিরের নেতৃত্বে একটি সেনাদলকে 
তুকীদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য পাঠালেন। আর এখন সুলায়মানের 
সেনাদলের সঙ্গে হালকা দেখা হওয়ার পরে, তিনি এখন কুছ হিসার নামের একটা 
গ্রামে অবস্থান নিয়েছেন। তার পৌত্র আর অফিসারদের কৌশলের ওপর শিক্ষা 
দেয়া শুরু করলেন। 

তিনি তাদের বললেন, “এখন দুটো রাস্তা নেয়া যায়। আমরা এখানে অপেক্ষা 
করতে পারি। ঘোড়াগুলোকে তরতাজা করে নিতে পারি আর তুকীদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ শুরু করতে পারি। অথবা আমরা এগিয়ে তাদের দেশের ভেতরে চলে যেতে 
পারি, পরিত্যক্ত এলাকায় শুয়ে থাকতে পারি তার তাদেরকে বাধ্য করতে পারি 
আমাদের অনুসরণ করার জন্য । তাদের সেনাবাহিনী বেশিরভাগ পদাতিক । ফলে 
দ্রুত এগিয়ে এগোনো তাদেরকে ক্লান্ত করে দেবে ৷’ 

কিছুক্ষণ চুপ থেকে তিনি বললেন, ‘আমরা সেটাই করব ৷’ 

এই গ্রাম থেকে তিমুরের যুদ্ধ যাত্রার রুটিন পাল্টে গেল। তিনি গ্রামে একদল 
শক্তিশালী পশ্চাৎপ্রহরী রেখে গেলেন। আর দুইজন আমিরের নেতৃত্বে একটি 
অশ্বারোহী সেনাদল মূল সেনাদলের আগে পাঠিয়ে দিলেন। যে জায়গাটা ছাউনি 
করার জন্য পছন্দ করা হয়েছিল, সেখান কুয়া খোঁড়ার বিস্তারিত নির্দেশসহ একদল 
পদাতিক সেনাকে সঙ্গে দিলেন। অগ্রবর্তী দলের অশ্বারোহীরা মূল দলের প্রস্তুতির 
জন্য শস্য জোগাড় করে আনল । 

তাতাররা দেখল এই শহর অনেক খোলামেলা তারা নদী থেকে সরে 
আসল । আর পানির সরবরাহ ছিল পৰ্যাপ্ত। এছাড়াও--এই ব্যাপারটাই 
আদর্শ_তারা জেনে গিয়েছিল যে বায়েজিদের মূল ক্যাম্প তাদের পথের মধ্যেই, 
ত্যাঙ্গোরার কাছে। তাই তিমুর তার যাত্রা দ্রুত করলেন। ত্যাঙ্গোরা পৰ্যন্ত এক শত 
মাইল রাস্তা তিন দিনে পার করলেন। 

তিনি তার বর্ষ পরে নিলেন, যা তিনি এই তিন বছরে খুব কম করেছেন, 
শহরটাকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য এর চারপাশে ঘুরে বেড়ালেন। তুকীরা নিজেদের 
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রক্ষা করার জন্য ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত ৷ আর তিমুর আক্রমণের নিৰ্দেশ দিলেন। 
আর নিজে এগিয়ে গেলেন বায়েজিদের মূল ক্যাম্পটা দেখার জন্য। তুকী 
অনুসারীদের সেটা ফেলে যাওয়ার কারণে ক্যাম্প এখন পরিত্যক্ত। 

একটি চওড়া সমভূমির মাঝখানে হচ্ছে আ্যাঙ্গোরা। আর তিমুর সিদ্ধান্ত 
নিলেন যে বায়েজিদ যে অবস্থানটা পছন্দ করে রেখেছিল তার মতো ভালো 
অবস্থান আর হয় না। আর তাই তুকীদের তাবুতেই তার তাতাররা অবস্থান নিল। 
তাদের আমিরদের আদেশে তারা ছোট যে নদীটিতে আ্যাঙ্গোরা যায় সেখানে বাঁধ 
দিল। ফলে নদীর পথ পরিবর্তন হয়ে গেল। আর এখন সেটা তাদের বর্তমান 
অবস্থানের পেছনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। 

এগিয়ে আসা তুকীদের জন্য অন্য আরেকটি পানির উৎস হচ্ছে একটি 
ঝরনা | আর তিমুর এটা ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশ দিলেন। ফলে পানি দূষিত 
হয়ে গেল। এই মানুষগুলো ত্যাঙ্গোরার দেয়ালের ওপর কোনো ছাপ ফেলার 
আগেই তাদের খবর সংগ্রহকারীরা এসে খবর দিল যে বায়েজিদ এগিয়ে আসছে। 
আর মাত্র বারো মাইল দূরে আছে। 

তিমুর শহর দখলের প্রচেষ্টা বাতিল করলেন। এমনকি যে কয়েকজন তাতার 
প্রাচীরে উঠে পড়েছিল, তাদেরকেও নামতে বললেন। সেই রাতে তিনি তার 
ক্যাম্পে অবস্থান করলেন আর খুব উজ্জ্বলভাবে সামনে আগুন জ্বালিয়ে রাখলেন। 
তার অশ্বারোহীরা পুরো সমভূমি পাহারা দিল। কিন্তু তুর্কীরা সকালের আগে আসল 
না। 

তারা এক সপ্তাহ খুব দ্রুত মার্চ করেছে। খুব অল্প পানি আর খুব কম খাবার 
ছিল তাদের সঙ্গে। আর ওদিকে সব জমিতে পড়ে আছে ফসল কাটবার পরে 
তাতারদের ফেলে আসা পরিত্যক্ত অংশ | তারা বেশ বিধ্বস্ত, আর সমভূমির গরম 
আর CWA কাতর। তারা এসে দেখল যে তাতাররা তাদের মূল সেনা ঘাঁটিতেই 
অবস্থান নিয়েছে আর সঙ্গে রয়েছে পর্যাপ্ত রসদ | আর সবচেয়ে বাজে খবর হচ্ছে 
তাতার সেনাদলের পেছনে ছাড়া আর কোথাও কোনো পানি নেই। তাদের 
একমাত্র উপায় হচ্ছে, তিমুরকে আক্রমণ করা | 

যা করার বায়েজিদের একেবারেই ইচ্ছে ছিল না, তাকে সেটাই করতে তিনি 
বাধ্য করলেন_ তাঁর অপেক্ষাকৃত দুর্বল অশ্বারোহী নিয়ে মধ্য এশিয়ার বিশাল 
অশ্বারোহীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করা । দুর্বল আর তৃষ্ণার্ত হয়ে তার লোকেরা 
যুদ্ধে গেল। তিনি পর্যুদস্ত হলেন আর শেষে ত্যাঙ্গোরায় ফিরে আসলেন। আর 
প্রথম তরবারি সূর্যের আলোয় ঝলসে ওঠার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। 

সকালে দশটার সময়, তপ্ত সূর্যের নিচে, তুকীরা অদম্য সাহস নিয়ে এগিয়ে 
গেল। এই সাহস এতদিন তাদের অজেয় করে রেখেছিল। দুই সেনাবাহিনীর 
সম্মুখভাগ একটি সমভূমির পনেরো মাইলজুড়ে বিস্তৃত ছিল। তাতারদের একটি 
প্রান্ত একটি ছোট্ট নদীর ধারে বিশ্রাম নিচ্ছিল আর অন্য প্রান্ত এতটাই দূরে যে 
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দেখাই যাচ্ছে না। তারা আছে একটু উঁচু জায়গায় । ইতিহাসবিদরা আরো যোগ 
করেন, তুকীরা অনেকগুলো ড্রাম নিয়ে আর হৈচৈ করতে করতে এসেছিল আর 
ওদিকে তাতাররা শান্ত হয়ে অপেক্ষা করছিল। 

শেষ মুহূর্তের আগে তিমুর তীর ঘোড়ায় চড়েননি। এই সময়ের Fao! তার 
জেনারেলদের হাতে | তীর সঙ্গে এখন খুব বেশি হলে চল্লিশজন অশ্বারোহী সৈন্য। 
তারা একটি উঁচু জায়গায় পদাতিকদের সঙ্গে আছে। সম্মিলিত অশ্বারোহী বাহিনীর 
পেছনে | তার CNG রাজপুত্র মুহাম্মাদ মধ্যভাগের নেতৃত্বে আছে। মধ্যভাগে আছে 
সমরখন্দের সেনা আর এশিয়ার বেশিরভাগ এলাকা থেকে আসা কর্নেলসহ আশিটি 
রেজিমেন্ট | এখানেও তাদের সমর শক্তির মধ্যে রয়েছে হাতি আর রং করা 
চামড়ার তৈরি বর্ম। মনে হচ্ছে এই চামড়ার বর্ম যত না সমরনীতির কারণে তার 
চেয়ে বেশি মানসিক কারণে | 

তাতারদের সামনে একেবারে ডানে রয়েছে বায়েজিদের পুত্র সুলাইমান ৷ সে 
তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে হামলা চালাল। এশিয়া মাইনরের অশ্বারোহীদের 
নেতৃত্বে থাকল সে নিজে। আর তাদের মোকাবেলা করতে হলো ভয়ানক তীরের 
আর GTS ন্যাপথার বৃষ্টির । এই ধোয়া আর ধুলার চাদরের আড়ালে সেনা আর 
ঘোড়াগুলো মারা পড়তে লাগল। 

তুকীদের যখন বেশ অগোছাল অবস্থা, তখন তাতারদের প্রথম সারি আক্রমণ 
চালাল। আর নুর আদ দিন, যিনি হচ্ছেন তিমুরের আমিরদের মধ্য নেতৃতৃদানে 
সবচেয়ে বেশি সক্ষম, তিনি মূল সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের অনুসরণ করলেন। 

এই আক্রমণের প্রথম ঘণ্টায়ই তুকীদের অগ্রযাত্রা থেমে যায় আর তাতাররা 
আক্রমণে চলে যায়। নুর আদ দিন সুলাইমানের প্রান্ত এমনভাবে ভেঙে ফেলেন যে 
তুকীদের বেশ কিছু ডিভিশান ময়দান থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে চলে যায়। 
বায়েজিদের কার্যক্রম দেখে বেশ উদ্বুদ্ধ এশিয়া মাইনর থেকে আসা একদল তাতার 
সেনা দেখল যে তাদের নিজেদের শাসকরা তো তিমুরের সঙ্গে, আর এই বিভ্রান্তির 
সুযোগ নিয়ে তারা তুকীদের ছত্রভঙ্গ করে দিল। 

ডান প্রান্তে যখন সব কিছু নুর আদ দিনের হাতে ঠিক ঠাক চলছে তখন বাম 
প্রান্তে তাতার অশ্বারোহীরা তিন ঝাঁকে এগিয়ে গেল। তুকীদের অশ্বারোহী আর 
পদাতিক সেনাদের সম্মিলিত বাহিনীকে তছনছ করে দিল। এই সময়ে তুকীদের 
দুর্বল অশ্বারোহী বাহিনীকে উপড়ে ফেলল | তারা এতটাই এগিয়ে গেল যে তিমুর 
আর তাদের দেখতে পাচ্ছিলেন না। 

এই সময় রাজপুত্র মুহাম্মাদ ঘোড়ায় চড়ে তার দাদার কাছে ফিরে আসলেন 
আর ঘোড়া থেকে নামলেন। হাঁটু ভাজ করে তাতারদের মধ্যভাগে বায়েজিদের 
পদাতিক সেনাদের ওপর আক্রমণ চালাবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিমুর এই 
অনুমতি দিলেন না। 
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তাঁর বদলে তিনি মুহাম্মাদকে আদেশ দিলেন যে, সমরখন্দের সেনাদের আর 
এক ডিভিশান “বাহাতুর' বা তাতারদের মধ্যে থেকে বাছাই করাদের নিয়ে, এখনই 
বাম প্রান্তকে সমর্থন দিতে এগিয়ে যেতে । কারণ ওরা নিজেদেরকে খুব বেশি 
এগিয়ে নিয়ে গেছে। 

আর তাই বৃদ্ধ বিজয়ীর প্রিয় পৌত্র তার লাল পতাকা উত্তোলন করলেন, আর 
ঘোড়ায় চেপে চলে গেলেন ৷ আর তাকে অনুসরণ করল তিমুরের সেনা ৷ আর এই 
যাওয়ার পথে সে সেই দিনের সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ করল। সেখানে তাতারদের 
কারণে স্থির হয়ে থাকা বর্ম পরিহিত সাবীয় অশ্বারোহীরা বাচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা 
করছিল। সাহসী ইউরোপীয় পদাতিকদের গ্রুপগুলি প্রতিটি ছোট পাহাড় দখল 
করে রেখেছিল। এখানে সার্বিয়ার রাজার পতন হয় আর এখানেই সাহসী মুহাম্মাদ 
এমনভাবে আহত হন যে তাকে ঘোড়া থেকে নেমে পড়তে হয় । তবে বায়েজিদের 
ডান প্রান্ত দুমড়ে-মুচড়ে যায় । 

তাতার অশ্বারোহীরা যখন ডান আর বাম দিক থেকে তাদের দিকে এগিয়ে 
আসতে শুরু করল, তখন বায়েজিদের কাছে কেবল পদাতিক বাহিনীর এক বিশাল 
সমাবেশ রয়েছে আর এই পদাতিক সেনাদের সহযোগিতা করার কেউ নেই। 
এমন সময় তিমুর মধ্যভাগের নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন। 

দুর্দান্ত উথমানি পদাতিক, যাদের বলা হয় 'জানিসারি' বা 'কর্পস দি এলিত' 
এখনো তারা একটাও আঘাত হানেনি। ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার আগের অবস্থায় এখন 
তারা, পুরোপুরি আশাহত । এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দাবা খেলোয়াড়ের চালের সামনে 
তাদের সম্রাট এখন অসহায়। বাচবার রাস্তা খোলা থাকতে থাকতেই পেছনের 
দিকের সেনারা পালিয়ে গেল। অন্যরাও উপর্যুপরি আক্রমণে পর্যুদস্ত । তারাও উঠে 
দাঁড়ানো যেকোনো সুযোগ দেখলেই তাদের অবস্থান শক্ত করল। তাদের ভেতর 
দিয়ে বর্ম পরিহিত হাতিরা পার হচ্ছে। দুৰ্গ থেকে তরল আগুন এই বিশালাকৃতির 
প্রাণীদের ওপর এসে পড়ছে। এই ধুলা আর হট্টগোলের মধ্যে, উত্তপ্ত সমভূমিতে 
দুর্বল তুকীরা মারা যেতে লাগল। এমনকি, অনেকে যারা পালিয়ে যেতে পেরেছিল, 
তারাও অবসাদে মারা গেল । 
একটি পাহাড় থেকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হলেন আর সন্ধ্যা পর্যন্ত সাহসের সাথে 
যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। নিজে একটি কুঠার নিয়ে সেনাদের সঙ্গে দীড়ালেন। 
নেপোলিয়ানের সেনারা যখন পলাতকের মতো অবস্থায়, তখন যেভাবে ওয়াটার 
লু'র যুদ্ধে পুরনো এক ব্যাটেলিয়ন সেনা তাদের নিজেদের অবস্থান ধরে রাখছিল 
সেভাবে সুলতানের এই সেনারাও নিজেদের হাতে অস্ত্র নিয়েই মারা যায়। 

সন্ধ্যার শেষের দিকে বায়েজিদ একটি ঘোড়া আর কিছুসংখ্যক অশ্বারোহী 
অনুসারী নিয়ে তাতারদের ভেতর দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। তাকে 
ধাওয়া করা হয়, তার সঙ্গীরা তীরের আঘাতে মারা পড়ে আর তার নিজের 
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ঘোড়াও তীরের আঘতে মাটিতে পড়ে যায়। এরপরে তাকে বাধা হয় আর 
তিমুরের প্যাভিলিয়নে নিয়ে আসা হয়। সূর্যাস্তের ঠিক আগে। 

কথিত আছে যে তিমুর তখন শাহরুখের সঙ্গে দাবা খেলছিলেন। তিনি যখন 
রাজকীয় চেহারার একজন দাড়িওয়ালা তুর্কি দেখলেন, তখন তিনি উঠে দরজার 
কাছে এগিয়ে গেলেন ৷ কারণ তার কালো মুখ একটা স্মিত হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে 
গেল। 

বায়েজিদের তখন না সম্মান আছে, না সাহস। তিনি চিৎকার করে বললেন, 
“যাকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করেছেন তাকে ঠকানো ঠিক না ।‘ 
ছিল তোমার মতো অন্ধকে ক্ষমতা না দিয়ে আমার মতো একজন খোঁড়া লোককে 
পৃথিবীর ক্ষমতা দেয়া।' তিনি শান্তভাবে আরো যোগ করলেন, ‘এটা তো 
ভালোভাবেই জানা, তুমি জিতলে আমার বা আমার মানুষদের কী হতো ।’ 

এই কথায় বায়েজিদ কোনো উত্তর দিল না। fogs আদেশ দিলেন যে তার 
বাধন খুলে ফেলা হোক । আর প্যাভিলিয়নে তার পাশেই বসানো হোক । মহান 
সুলতানকে তার হাতে বন্দি হিসেবে পেয়ে আর এখন বায়েজিদকে ভদ্রতার সঙ্গে 
আপ্যায়ন করতে পেরে বৃদ্ধ বিজয়ী বেশ আনন্দ পাচ্ছিলেন। বন্দি অনুরোধ 
করলেন তার Yarra খোঁজ করা হোক । আর তিমুর আদেশ দিলেন কাজটা যেন 
করা হয়। তাদের একজন ছিল মুসা। তাকে বন্দি হিসেবে ধরে আনা হলো। 
হলো। অন্যজন, যে যুদ্ধে মারা গিয়েছিল, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। 
বাকিরা পালিয়ে গিয়েছিল। 

তিমুরের সেনাদল বাকি তুকীদের ধরার জন্য চতুর্দিকে, এমনকি সমুদ্ৰ পর্যন্ত 
যায়। উথমানদের সার্বভৌম শহর বুসা দখলের পরে নুর আদ দিন সুলতানের 
সম্পদ আর বায়েজিদের নারী ত্রীতদাসদের তার আমিরের কাছে পাঠান। 
ক্রীতদাসীরা সংখ্যায়ও বেশি ছিল আর বেশ সুন্দরীও ছিল। ইতিহাসবিদরা বলেন 
তাতাররা আবিষ্কার করল যে তারা সঙ্গীত এবং নৃত্যে বেশ পটু। আর তাতার 
সেনারা তিমুরের মূল ঘাঁটিতে লুষ্ঠনের সব কিছু নিয়ে উপস্থিত হলো । প্রথাগত 
ভোজের আয়োজন হলো | এবার সেখানে থাকল ইউরোপীয় মদ আর নারী। __ 

এই ভোজে বায়েজিদকে আমন্ত্রণ জানানো হলো আর অগত্যা তিনি এলেন ৷ 
তাকে তিমুরের কাছেই বসানো হলো | Fa তাতার আদেশ দিলেন যে তার রজদন্ড 
তাঁর কাছে দিতে 1 FA থেকে আসা লুটের সম্পদের মধ্য এই রাজকীয় 
সম্পদগুলো ছিল ৷ অগত্যা দুর্দমনীয় তুকী তার পাথরখচিত পাগড়ি মাথায় পরলেন 
আর হাতে নিলেন সোনার রাজদণ্ড। এই রাজদণ্ড ছিল একজন বিজয়ীর নিদৰ্শন৷ 

এভাবে উপযুক্ত পোশাকে সঙ্জিত করে তাকে তারই নিজস্ব মদ আর পথ্য 
দেয়া হয় যেটাতে তিনি were | কিন্তু তিনি কোনো কিছুর স্বাদ গ্রহণ করেননি | 
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করানো হয়। 

তিনি দেখলেন তাদের মধ্যে রয়েছে তার প্রিয়, ডেসপিনা, সার্বিয়ার মৃত 
পিটারের বোন। একজন খ্রিস্টান রমণী যার প্রতি তিনি এতটাই আসক্ত ছিলেন যে 
তাকে তিনি মুসলমান হতে বাধ্য করেননি | 

যখন প্রচণ্ড ধোয়ার ভেতর দিয়ে একসময় তার বাহুতে থাকা রমণীদের সাদা 
অবয়ব পেরিয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি অনুভূতিশূন্য আর নির্বাক হয়ে বসেছিলেন । 
এক ডজন বন্দিদের ভেতর থেকে যাদেরকে তিনি পছন্দ করেছিলেন। তাদের 
ভেতর ছিল কালো চুলের আর্মেনীয়রা আর সোনালি সিরকাসিয়রা বা রাশিয়ার 
সুন্দরীরা আর টলটলে চোখের গ্রিকরা। এই রমণীদের আগে কখনো হারেমের 
বাইরে দেখতে পাওয়া যায়নি। 

কৌতূহল, উপহাস আর অসহনশীলতার দৃষ্টিতে বায়েজিদের দিকে তাকিয়ে 
ছিলেন এশিয়ার শাসক | এক বছর আগে এই তাতার শাসকের লেখা চিঠির উত্তরে 
তেমন প্রতিক্রিয়া দেয়ার বায়েজিদের তখন কারণও ছিল। তীর প্রচণ্ড অহংকার, যে 
রাগে তিনি জ্বলে যাচ্ছিলেন, তার সেই রাগকে আড়াল করেছিল। কিন্তু তিনি 
খেতে পারলেন না। 

কিন্তু তিমুর কি কেবল অন্য রকম হতে চেয়েছিলেন? হয়তো বায়েজিদকে 
রাজকীয় আলখেল্লা পরিয়ে উপহাস করলে কেমন দেখায়, তা দেখতে কৌতূহলী 
ছিলেন। তিনি কি সত্যিই মনে করেছিলেন, তিনি এই বিশিষ্ট বন্দিকে সম্মান 
জানাচ্ছেন? নাকি এই ভোজ ছিল একটি লুকোনো উপহাস? কেউ জানে না । আর 
সুলতান, ধারণা করা হয়, এসব আপ্যায়নের উর্ধ্বে ছিলেন। তাতার যুদ্ধের ডঙ্কা 
তার কানে বাজছিল। চারণকবিরা তাদের বিজয়ের একটি গান গাইছিল। 

বায়েজিদ তখনো তার সোনার রাজদণ্ড ধরে রেখেছিলেন ৷ তার বিশাল শরীর 
ক্রোধে কীপছিল। কিন্তু যখন তাতাররা তাদের নিজস্ব গায়িকাদের আদেশ করল 
তুকীদের প্রেম সংগীত গাইতে, তখন বায়েজিদ আর পারলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে 

তাঁরা তাকে যেতে দিল। দুইজন ভাতার অফিসার উঠে দাড়াল আর তার বাহু 
ধরে ফেলল আর তাকে ভোজনকারীদের ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে গেল। তার 
পাগড়ি পরিহিত মাথা বুকের সঙ্গে মিশে ছিল। 

পরে তিমুর নির্দেশ দিলেন যে ডেসপিনাকে বায়েজিদের কাছে ফেরত 
পাঠানো হোক। সঙ্গে যাবে একটি সংবাদ যে তিনি সুলতানের প্রিয় স্ত্রীকে তার 
কাছে ফেরত পাঠাচ্ছেন। 

এভাবে ব্জ্ববিদ্যুৎ থেমে যায়। তার লাম্পট্য আর যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষা তার 
শক্তি শুষে নেয়। তার সম্মান ভেঙে পড়ে! আর কয়েক মাস পরে তিনি মারা যান। 
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৩০ 


ইউরোপের দরজা 


তুকীরা এতোটাই বিপর্যস্ত করা হয়েছিল যে দ্বিতীয় আর কোনো যুদ্ধ হয়নি। 
আ্যাঙ্গোরা দখল হয়ে গেল।.বুসা আর নাইসিয়া একই তোড়ে তাতারদের হস্তগত 
হয়ে যায়। সাগর পৰ্যন্ত চতুর্দিকে, এশিয়া মাইনরের পুরো উপক্লজুড়ে কেবল 
পলায়নরত তুকীরা ভিড় করেছিল। রাজপুত্র, পাশা আর অফিসাররা ছিল 
পলাতকদের মধ্যে সামনের দিকে। মাছ ধরার নৌকা আর প্রমোদতরীগুলো এই 
fours দ্বীপগুলোতে নিয়ে যাচ্ছিল। এমনকি গ্রিক আর জেনোয়াদের রণতরীগুলো 
সুলতানের সেনাদের অবশিষ্টাংশকে ইউরোপে নিয়ে যেতে সাহায্য করছিল। 

কী কারণে খ্রিস্টানরা তাদের পূর্বের আক্রমণকারীকে সাহায্য করেছিল, তা 
স্পষ্ট না। হয়তো তাদেরকে এর জন্য মূল্য দেয়া হয়েছিল, হয়তো এটা থিকদের 
আনার চেষ্টা। তাদের প্রতিনিধি তিমুর প্রস্তাব দিল যে, যদি তিনি সুলতানের 
বিরুদ্ধে অভিযানে যেতে চান, তবে তাকে অর্থ আর জাহাজ দিয়ে সাহায্য করা 
হবে ৷ তাদের এই দ্বিমুখী নীতি বৃদ্ধ তাতারকে আরো ক্ষিপ্ত করে দিল। বিশেষ করে 
যখন তুকীদের নিয়ে যাওয়ার পরে তাতারদের নদী পার করতে অস্বীকার করল। 

এক মাসের মধ্যে এশিয়ায় আর কোনো সশস্ত্র তুর্কী ছিল না। অন্যদিকে 
ইউরোপে কোনো তাতার ছিল না। সমরখন্দ থেকে উপকূল পর্যন্ত অশ্বারোহী 
আসত আর ওপারের কন্সট্যান্টিনপলের সোনালি গম্বজগুলো দেখত । বহু দিন পূর্বে 
মাটিতে মিশে যাওয়া ট্রয় নগরী, যেখানে একসময় হেলেনের রাজসভা ছিল, তার 
ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘুরে বেড়াত। পরে তারা স্মিরনায় সেন্ট জনের নাইটদের 
দুর্গ আবিষ্কার করে। সময়টা তখন ছিল শীতকাল। প্রচণ্ড বৃষ্টির সময়। কিন্তু 
স্মিরনা ছয় বছর বায়েজিদের অবরোধের মোকাবেলা করেছিল, একথা শুনে তিমুর 
তা দেখার জন্য সেখানে গেলেন। 

দুর্গটা ছিল একটি উপসাগরের প্রান্তে একটি উচু জায়গায় । দুর্গের খ্রিস্টান 
নাইটরা আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করল । আর তিমুর সেই এলাকায় আক্রমণ 
চালালেন। পানির ওপর কাঠের প্র্যাটফরম বানালেন আর তার সুড়ঙ্গ খোঁড়ার 
লোকদের রক্ষার জন্য চলল তীরের বৃষ্টি আর ন্যাপথা বোমা | উপসাগরের সংকীর্ণ 
পথ আটকাবার জন্য তিনি একটা বাধও তৈরি করলেন। ইউরোপীয়দের জন্য 
এরকম দুই সপ্তাহই ছিল অনেক | তারা যুদ্ধ করতে করতে নেমে রণতরীর দিকে 
এগিয়ে গেল। যেন সমুদ্রে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেয়ার আগেই তারা তাদের 
রণতরী পর্যন্ত পৌছাতে পারে। প্রায় তিন হাজার জন তাদের জাহাজে করে 
পালিয়ে যেতে পেরেছিল | শহরের যেসব লোক তাদের পিছু পিছু আসতে চাইছিল 
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পরের দিন তাদের উদ্ধার করতে রোডস থেকে আরেকটি জাহাজ আসে। 

নাইটদের রণতরী যখন উপকূলের কাছে আসে তাতাররা ততক্ষণে দুর্গে 
অবস্থান নিয়ে আমোদ-ফুর্তি করছে। একজন মৃত ক্রুসেডারের মাথা পাথর ছোড়ার 
প্রক্ষেপকে বসিয়ে কাছাকাছি রণতরীর দিকে ছুঁড়ে দেয়া হলো। খ্রিস্টান রণতরী 
চলে গেল আর তাতাররা স্মিরনা পরিত্যাগ করে চলে আসে । আসবার আগে 
সেখানে মাথা দিয়ে তৈরি দুটো স্মৃতিস্তম্ভ রেখে আসে | 

এশিয়া মাইনর ফাঁকা করার সময় পলাতক দুজন রাজপুত্র কারা ইউসুফ আর 
সুলতান আহমেদ ভিন্ন পথে পালিয়ে যায়। বাগদাদের শাসক মিসরের মামলুক 
রাজসভায় আশ্রয় নেন আর তুর্কোমান খান পছন্দ করেন আরবের মরুভূমি | পরে 
রাজসভার চেয়ে মরুভূমিই নিরাপদ প্রমাণিত হয়েছিল। এখন তাতারদের 
আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত মিসর, দ্রুতই তারা আত্মসমর্পণ করে ফেলল আর 
সম্মানীর প্রস্তাব পাঠাল। প্রকাশ্য প্রার্থনার সময় তিমুরের নাম পাঠ করা হতে 
লাগল । দুর্ভাগা আহমেদকে চেইন দিয়ে বেঁধে কারাগারে নিক্ষেপ করা ACT | 

ইউরোপের রাজারা তখন মিশ্র এক মানসিক অবস্থার মধ্যে ছিলেন। অনেকটা 
কৌতূহলী আর অবাক। কিছুটা কৃতজ্ঞ আর প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি ভীতু | 
এমন একটা অবস্থা তাদের বেশ অবাক করে দিল। এখানে তুকীরা প্রায় এক 
শতক যাবৎ শাসক ছিল। একজন তাতার বিজয়ী পূর্ব দিক থেকে আসল । 
বায়েজিদ আর তার সেনারা অনেকটা নিঃশব্দেই হারিয়ে গেল। 

একজন খেলোয়াড় যেমন বিজয়ের জন্য অন্য খেলোয়াড়কে অভিনন্দন 
জানায়, তেমনি ইংল্যান্ডের চতুর্থ হেনরি তিমুরকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখলেন। 
ষষ্ঠ চার্লস বা “দে গ্রাসিয়া রেক্স ফাঙ্করাম’ সুলতানিয়াহর জন তাতারদের কাছ 
থেকে যে সংবাদটি নিয়ে এসেছিলেন সেই সংবাদটি স্মরণ করেন আর বিশপকে 
একদল শ্রোতার সামনে ডেকে আনেন। বিশ্বাস করে তাকে চিঠি আর তিমুরের 
জন্য উপঢৌকন দেয়া হয়েছিল। 
আসেন। আর সেখান থেকে তিনি আত্মসমর্পণের পত্র আর তিমুরের জন্য 
উপঢৌকন পাঠান। কাসারদের সর্বস্ব হারানো উত্তরাধিকারী ইউরোপীয় রাজাদের 
চেয়ে বড় একজন পৃষ্ঠপোষক পেলেন। স্বর্ণালী শিং-এর আশেপাশে জেনোয়ারা 
পেরার টাওয়ার থেকে তিমুরের সেনা দেখে পালিয়ে গেল। 
তৈরি করল। কিছুক্ষণ আগে ক্যাস্টাইলের তৃতীয় হেনরি, তাকে তুকীদের 
পর্যবেক্ষক পাঠিয়েছিলেন। এই দুইজন নাইট পেলায়ো ডি সোতোমেয়োর আর 
ফার্নান্ডো ডি পালাজুলো এশিয়া মাইনর জুড়ে ঘুরে বেড়াল। পরিশেষে তিমুরের 
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সেনাবাহিনীর দেখা পেল। তারা তখন আযাঙ্গোরার যুদ্ধ করছে। তিমুর তাদের সঙ্গে 
খ্রিস্টান রমণী উপহার দিলেন। ইতিহাসবিদরা তাদের নথিতে তাদের নাম 
লিপিবদ্ধ করেছেন। জনের কন্যা যিনি ছিলেন হাঙ্গেরির রাজকন্যা (প্রসিদ্ধ একজন 
সুন্দরী) আঞ্জেলিনা। আর অন্যজন একজন গ্রিক, নাম মারিয়া । স্পেনীয়দের সঙ্গে 
তিমুর নিজের একজন লোককে তার রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠালেন | 

ভদ্রতার প্রতিদানস্বরূপ ডন হেনরি তিনজন রাষ্ট্রদূতকে প্রহরী হিসেবে 
“তার্তারীয় নাইট'-এর সঙ্গে তিমুরের কাছে পাঠালেন। রাষ্ট্রদূতদের নেতা ছিলেন 
হেনরির নিজস্ব লোক, সজ্জন ব্যক্তি রু ডি গঞ্জালেজ ডি ক্ল্যাভিও। 

তাঁর সঙ্গে আর তিমুরের অফিসারের সঙ্গে ক্ল্যাভিও পোর্ট অব সেন্ট ম্যারি 
থেকে রওয়ানা হলেন। সময়টা ১৪০৩-এর মে মাস। যখন তিনি কনস্ট্যান্টিনপলে 
পৌঁছলেন তখন তিনি জানতে পারলেন তাতাররা চলে গেছে । আদেশ মান্য করার 
জন্য তিনি তখন সঙ্গে রওয়ানা হলেন। আর তার এই খোঁজ তাকে নিয়ে যায় 
ATTACH | 

ইউরোপে প্রবেশের কোনো চেষ্টাই তিমুর করেননি ৷ প্রণালির রাস্তা তার কাছে 
বন্ধ ছিল তবে তিনি কৃষ্ণ সাগরের চারপাশে যুদ্ধযাত্রা করার ক্ষমতা রাখতেন। 
সত্যিকার অর্থে তিনি কয়েক বছর আগেই ক্রাইমিয়া ঘুরে এসেছেন। তবে কোনো 
প্রণোদনা তিনি পাননি। তার লোকেরা সমরখন্দে ফিরে আসতে চাইছিল । আর 
বায়েজিদের শহরগুলো থেকে অনেক সম্পদ পাওয়া গিয়েছিল। অন্যান্য জিনিসের 
মধ্যে ছিল সেন্ট পিটার আর পল-এর চিত্র খচিত ব্রুসার রুপার দরজা, আর ছিল 
সুলতানের হাতে পরা বাইজানটাইন লাইব্রেরি । এর সব কিছুই তিমুর তার সাথে 
নিয়ে আসেন। 

কিছুদিনের জন্য তিনি রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন | তাকে প্রদান করা 
সম্মানীর পরিমাণ, Et রাজ্যগুলোতে নতুন গভর্নর নিয়োগ, রাষ্টরদূতদের গ্রহণ 
করা, এসব কাজে । ইতিমধ্যে বায়েজিদ মারা যান আর তিমুর আরেকটি বিজয় 
অভিযানের কথা ভাবতে শুরু করেন। 

এমন সময় তিনি দারুণ এক ক্ষতির সম্মুখীন হলেন যেমন অপ্রত্যাশিত 
তেমনই দুঃখজনক | অফিসাররা এসে জানাল যে রাজপুত্র মুহাম্মাদ মারা যাচ্ছেন । 
আ্যাঙ্গোরায় যুদ্ধের সময় তিনি যে আহত হন, সে আঘাত থেকে তিনি কখনই সেরে 
ওঠেননি। তিমুর সঙ্গে সঙ্গে তার পৌত্রের কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। আর 
আদেশ দিলেন সবচেয়ে ভালো যে আরব চিকিৎসক যেন তার চিকিৎসা করে। 
কিন্ত তিনি যখন মুহাম্মাদের ছাউনিতে পৌঁছলেন তখন দেখলেন যুবক রাজপুত্র 
বাকরহিত হয়ে গেছে আর তার মৃত্যু সন্নিকটে । এই সময়েই তিনি সেনাদের 
জড়ো করার জন্য বিশাল ড্রামটি বাজাতে বললেন আর সেনাদের একত্ৰিত করে 
সমরখন্দে ফিরে গেলেন। 
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একে একে তিনি তার প্রথম পুত্র জাহাঙ্গীৱকে আর ওমর শেখকে 
হারিয়েছেন। মিরান শাহ নিজেকে একজন অযোগ্য পুত্র প্রমাণ করেছে। আর 
শাহরুখ, যে নিজের জীবনের আসল সময়টা পার করেছে, তার ভেতরে রয়েছে 
হয়ে উঠেছিল তার এই পৌত্র, রাজপুত্র মুহাম্মদ | সে ছিল সেনাদের আইডল | 

যুদ্ধ জয়ের সময়ে মারা যাওয়া যুবকের শরীর সুগন্ধি দিয়ে সংরক্ষণ করা হয় 
আর যে ডিভিশান সমরখন্দ থেকে তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করছিল, তারা তাকে বয়ে 
নিয়ে আসে। তাদের গায়ের ধূসর রঙ কালো হয় যেত। মুহাম্মাদের মা, খান 
জাদে যখন চিৎকার করে কাদছিলেন, তিমুর তখন নিঃশব্দে পাশে দাঁড়িয়ে 
ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন এই লাশবাহী গাড়ি গ্রহণ করতে মুহাম্মদের 
শিশু পুত্ররাও তাব্রিজ থেকে এসেছে তখন তীর কষ্ট প্রচণ্ড বেড়ে গেল। আর তিনি 
কিছুদিন তার প্যাভিলিয়নে একাকী অবস্থান করলেন। 

বৃদ্ধ মানুষ যেমন তার অতীত নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়, তেমন করে এই 
তাতার বিজয়ী চিন্তায় বসলেন। তার মনে হলো তার ইচ্ছের চেয়েও শক্তিধর 
কোনো একটা শক্তি আছে যে একে একে তার কাছ থেকে সেই সব মানুষদের 
কেড়ে নিচ্ছেন, যারা তাকে সবচেয়ে বেশি সেবা দিতে পারত | তার প্রথম দিকের 
বিজয়ের মহান আমিররা সবাই এখন সমাধিস্থ_ সাইফ আদ দিন ছিলেন ধার্মিক, 
জাকু বারালাস ছিলেন বিশ্বস্ত, আর তার প্রথম জন্মানো এই সন্তান। এমনকি 
অনুগত আক বোগা, যে হেরাতের শাসকের বিরুদ্ধে একাই লড়েছিল আর তার 
সেনাদলের জন্য সরবরাহ করেছিল কয়েকটি সুযোগ্য সন্তান, সেও মারা গিয়েছে। 

তাদের জায়গায় তিনি এখন দেখতে পাচ্ছেন নুর আদ দিন আর শাহ 
মালিককে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য খুব বুদ্ধিমান তবে একটি সার্বভৌম 
বেসামরিক শাসন চালাবার ক্ষমতা তাদের নেই। উপাসনালয়ের ইমামরা 
সবসময়ই তার কাছে নিজেদের প্রার্থনা নিয়ে আর সমরখন্দে ফিরে আসা 
লাশগুলোর জন্য সহমর্মিতা জানাতে এসে ভিড় করেন। তিনি অদ্ভুত স্বপ্নের জন্য, 
ঘুমেও কষ্ট পাচ্ছেন। দেখছেন লম্বাকৃতির মৃত খানদেরকে যিনি এই গোত্রকে 
মরুভূমি থেকে ক্যাথি পর্যন্ত পুরো এলাকায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ৷ 

তিনি যখন বাগদাদ আর ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহর পুনরায় তৈরির নির্দেশ 
দেন, এই ইচ্ছা তার মস্তিষ্কে অনেক দিন ধরেই কাজ করছিল। যখন তিনি 
তখন তিনি মনোনিবেশ করছিলেন গোবিতে আর যুবক বয়সে, সবুজ শহরে হরিণ 
শিকার করে বেড়ানোর সময় শোনা গল্পটায়। 

আর স্বপ্নের ভেতরই তিনি একটা পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি একদিন 
সেনাদের নেতৃত্ব দিয়ে গোবিতে যাবেন। ক্যাথিকে রক্ষা করা মহাপ্রাচীর একদিন 
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তিনি ভেদ করে ওপারে ACA | তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে এমন শেষ শক্তিকেও 
তিনি পরাজিত করবেন। 

এই কথাগুলোর কোনোটিই তিনি তার অফিসারদের বলেননি । অগত্যা 
শীতের মধ্যে তাব্রিজে, তার সেনাদেরকে তাদের শীতকালীন আবাসে আটকে 
রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন । আর তিনি নিজে বেরিয়ে পড়েছিলেন ধ্বংসের মধ্যে শুরু 
হওয়া যুদ্ধযাত্রাকে ঠিক পথে আনতে | প্রথম ঘাস গজানোর সাথে সাথেই তিনি 
সমরখন্দ থেকে পূর্বের দিকে সেনাবাহিনী আর তীর রাজসভাসহ যুদ্ধযাত্রা শুরু 
করেছিলেন। 

আগস্টে তিনি আবার তার শহরে ফিরে আসলেন। নিজের বাগানে এসে 
উঠলেন যার নাম দিয়েছিলেন ‘হৃদয়ের আনন্দ'। তিনি ঘোড়ায় চড়ে নতুন 
ক্যাথেড়াল পার হলেন। আর আর্কিটেক্টকে নিন্দা করলেন, কারণ ভেতরের 
গ্যালারিটা আগের চেয়ে বড় করা হয়নি। যে মন্ত্রীরা তার অবর্তমানে শাসনকাৰ্য 
চালিয়েছিল তাদের বিচার করতে বসলেন। কাউকে ফাঁসিতে ঝোলালেন কাউকে 
পুরস্কৃত করলেন। কাজের একটা জোশ এই বৃদ্ধের ভেতর কাজ করছিল | তিনি 
রাজপুত্র মুহাম্মদের জন্য একটি নতুন সমাধি বানাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। যার TTS 
হবে সোনা আর মার্বেল পাথরের । তার ইচ্ছার কারণেই নতুন একটি বাগান 
প্রাসাদ তৈরি হলো। কালো এবং সাদা পাথরে আর আবলুস আর হাতির দাঁত 
দিয়ে | তার ভার বহন করার জন্য ছিল রুপার পিলার | 

তিনি সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে কাজ করছিলেন ৷ তার দৃষ্টিশক্তি গত দুই 
বছর ধরে ধীরে ধীরে কমে এসেছে। তার চোখের পাতা ঝুলে পড়েছে, ফলে 
তাকে দেখে মনে হয় তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তার বয়স এখন উনসত্তর । আর 
তিনি জানেন তার জীবন এখন শেষ হতে চলেছে। 

তিনি আদেশ করলেন, “দুই চন্দ্রমাস ধরে উৎসব চলবে । কেউ যেন কারো 
কাছে জানতে না চায়, কেন তোমরা এমন করছ?’ 

সমরখন্দে, এই বিজয়ীর উৎসবে বিশটি দেশ থেকে রৃষ্ট্রদূতরা আসলেন, 
তাদের মধ্যে ছিলেন গোবির মোঙ্গলদের কালো চেহারার রাষ্ট্রদূত যাকে ক্যাথি 
থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তার সঙ্গে তিমুরের বেশ লম্বা আলাপ হলো। 

আর এরপরে তিনি রয় ডি ক্র্যাভিজোকে বা স্পেনের রাজার রাস্ত্রদূতকে 
অভিবাদন করার সময় পেলেন ৷ ইনি কন্সট্যান্টিনপল থেকে তাকে অনুসরণ করে 
এসেছেন। এই ভালো নাইট তার কথোপকথন এভাবে নিজের ভাষায় বর্ণনা 
করেছেন। 

৮ সেপ্টেম্বর সোমবারে রষ্টদূতরা বাগান থেকে বেরিয়ে পড়েন। এখানেই 
তাদেরকে রাখা হয়েছিল। এরপরে তারা যান সমরখন্দে। পৌঁছাবার পরে তারা 
ঘোড়া থেকে নেমে একটি প্রাসাদের বাগানে প্রবেশ করলেন। সেখানে দুইজন 
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প্রহরী তীদের কাছে আসে। আর জানায়, তারা যে উপঢৌকন সঙ্গে করে নিয়ে 
এসেছেন তা তাদেরকে দিতে হবে। তারই রাষ্ট্রদূতরা তাদের উপঢৌকন তাদের 
হাতে রাখলেন। তারা এই উপঢৌকন সম্মানের সাথে তাদের শাসকের সামনে 
নিয়ে যাবে ৷ আর সুলতানের রাষ্ট্রদূতও তাই করল। 

এই বাগানের প্রবেশদ্বার ছিল বেশ উচু আর প্রশস্ত । আর চকচকে নীল আর 
সোনালি টাইলস দিয়ে অলংকৃত। দরজায় অনেক কয়েকজন কুলি ছিল । রাষ্ট্রদূতরা 
ছয়টি হাতির কাছে আসল। তাদের পিঠে রয়েছে কাঠের দুর্গ । আর সেই দুর্গে 
মানুষ বসে আছে। 

এরপরে রাষ্ট্রদূৃতদেরকে বাহু ধরে সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। আর 
তাদের সঙ্গে গেল। আর যে তাতার তাকে দেখছিল সে হাসছিল কারণ সে 
ক্যাস্টাইলের মতো পোশাক পরেছিল | 

রাষ্্দূতদেরকে একজন বয়স্ক নাইটের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি একটি 
ঘরে বসেছিলেন। তীর সামনে তারা কুর্নিণ করল। এরপরে তাদেরকে কিছু 
বালকের সামনে আনা হলো। এরা শাসকের পৌত্র। রাজার কাছ থেকে শাসক 
তিমুরের জন্য আনা চিঠি তারা এখানে চাইলেন। তারা তা একজন বালককে 
দিল। সে সেটি নিল আর সঙ্গে করে শাসকের কাছে নিয়ে গেল। তিনি তখন ইচ্ছা 
প্রকাশ করলেন যে রুষ্দূতদেরকে তার সামনে যেন হাজির করা VT | 

শাসক তিমুর খুব সুন্দর প্রাসাদের প্রবেশ পথের সামনে দরজায় বসেছিলেন। 
আর তিনি মাটিতে বসেছিলেন ৷ তার সামনে একটি ঝরনা ছিল আর সেখানে লাল 
আপেল ভাসছিল। আর সেগুলো খুব উঁচুতে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছিল। শাসক পা 
আড়াআড়ি করে নকশা করা সিক্কের কার্পেটের ওপর গোলাকার বালিশের ভেতর 
বসেছিলেন। তিনি সিক্কের একটি পোশাক পরেছিলেন সঙ্গে মাথায় ছিল খুব উঁচু 
সাদা টুপি । সেই টুপিতে ছিল প্যাচানো একটি রুবি আর তার চারপাশে ছিল মুক্তা 
আর দামি পাথর। 

যখনই রাষ্ট্রদূতরা শাসককে দেখতে পেলেন তখন মাটিতে হাঁটু রেখে, হাত 
বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে, তারা তাকে ভক্তিপূর্ণ কুর্নিশ করলেন। এরপরে 
একজন এগিয়ে গেলেন আর আরেকজনকে জায়গা করে দিলেন। এরপরে তৃতীয় 
জন, হাটু মাটিতেই রাখলেন ৷ 

শাসক তাদেরকে উঠে দীড়াতে আদেশ করলেন আর এগিয়ে যেতে বললেন। 
আর যে নাইটরা তাদেরকে এতক্ষণ ধরে রেখেছিল এবার এগিয়ে যেতে দিল। যে 
সামনে নিয়ে গেল, যেন তিনি ভালো করে দেখতে পান। বৃদ্ধ হওয়ার কারণে তার 
দৃষ্টিশক্তি খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল । 
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তিনি তাদেরকে চুমু খাওয়ার জন্য হাত এগিয়ে দেননি । কারণ সেটা প্রথা 
না। তবে তিনি রাজার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। এই বলে যে, “কেমন আছে 
আমার পুত্ৰ, রাজা? তার স্বাস্থ্য ভালো?’ 

এরপরে তার চারপাশে বসা নাইটদের দিকে তাকালেন, তাদের মধ্যে পূর্বেও 
তাতারি সম্রাট তুকতামিশের এক পুত্র আর সমরখন্দের মৃত সম্রাটের কয়েকজন 
উত্তরপুরুষ ছিল। তিনি বললেন, “আমার পুত্র, স্পেনের রাজার পাঠানো 
রাষ্্দূতদেরকে দেখো | শেখ হচ্ছে ফ্রাক্কের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা আর সে থাকে পৃথিবীর 
অন্য পাশে ।' 

‘একথা বলে তিনি তার পৌত্রের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে নিলেন আর তারপর 
তা খুললেন। জানালেন তিনি এখনই তা শুনতে চান। রাষ্ট্রদূতকে সেখান থেকে 
ডান দিকের অন্য একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। এখানে শাসক বসেন। আর 
বলল। সে আসনের অবস্থানটা ছিল ক্যাথি থেকে তিমুরের জন্য পাঠানো 
রাষ্ট্রদূতের নীচু একটি আসন ৷ 

যখন শাসক দেখলেন যে ব্লষ্ট্দূতরা ক্যাথির রাষ্ট্রদূতের চেয়ে নীচু আসনে 
বসে আছে তখন তিনি আদেশ দিলেন যে তারা তার চেয়ে উঁচু আসনে বসবে। 
আর তিনি তাদের চেয়ে নীচু আসনে ৷ তারা এসছে স্পেনের রাজা, তার পুত্র আর 
বন্ধুর কাছ থেকে । আর ক্যাথির রুষ্টদূতরা এসেছে একজন চোর আর বাজে 
লোকের কাছ থেকে ।' 


৩১ 
সাদা দুর্গ 


বৃদ্ধ বিজয়ী তার কল্পরাজ্য বানিয়েছিলেন- সেটি ছিল একাধারে একটা কারাগার, 
একটি শহর আর একটি বাগান। দারুণভাবে সাজানো হয়েছিল একে । এই দুই 
মাসে, যখন হেমন্তের সূর্যের লালিমা দূরের খাঁজের কাছে দিয়ে পাহাড়ের নীল 
খাঁজে ডুবে যাচ্ছে, তখন সমরখন্দকে দেখে মনে হবে যেন শহরটি বোতলের 
কোনো দৈত্য তৈরি করে দিয়েছে। 

পর্যটক ক্ল্যাভিজোর কাছেও এমনটাই মনে হয়েছিল | সেখানে রাজসভা ফুলে 
আর পাকা ফলে ঢাকা । রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়া পালকিগুলোতে দামি পাথর 
(একধরনের বাদ্য) বাদক আর সোনালি শিংওয়ালা বাঘ আর ছাগল । তবে এরা 
সত্যিকারের জন্তু না। এরা অন্য সুন্দরী নারী, এভাবে সেজেছে । সমরখন্দের 
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স্ষিনাররা (যারা চামড়া রং করে দেয়) এদের সাজিয়েছে। তিনি এখানকার 
মসজিদের মিনারের চেয়েও উচু দুর্গগুলোর ভেতরে ঘুরে দেখলেন। মনে হচ্ছে 
তাতির বোনা গাঢ় লাল রঙের কাপড় দিয়ে বানানো । তিনি হাতির যুদ্ধ আর ভারত 
আর গোবি থেকে তিমুরের জন্য উপহার নিয়ে আসা তাতার রাজপুত্রদের 
দেখলেন। 

তিনি বললেন, এর ভেতর দিয়ে খুব ধীর পায়ে হেটে না বেড়ালে কেউ এর 
সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারবে না। 

এরপরে হঠাৎ করে উৎসব শেষ হয়ে যায়। রাষ্ট্রদূতদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। 

তিমুর তার সামনে রাজপুত্র আর আমিরদের সভা ডাকলেন। তিনি তাদের 
বললেন, আমরা ক্যাথি ছাড়া এশিয়ার সব জয় করেছি। আমরা এমন সব 
শক্তিশালী রাজাদের উৎখাত করেছি যে আমাদের সবসময় মনে রাখা হবে। 
অনেক যুদ্ধেই তোমরা আমার সঙ্গী ছিলে আর কখনোই বিজয় তোমাদেরকে 
পরাজিত করেনি । ক্যাথির প্যাগানদের উৎখাত করতে খুব বেশি শক্তি আর ক্ষমতা 
লাগবে না । আর সেই যুদ্ধযাত্রায় তোমরা সবাই আমার সঙ্গে যাবে ৷’ 

আর তাই তিনি এই বক্তৃতা দিলেন। তিনি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন ৷ 
আর তার গভীর কণ্ঠস্বরে তখন এই কাজের স্পন্দন স্পষ্ট। তার পূর্বপুরুষদের 
যারা তিন মাসেরও কম সময় বিশ্রাম নিতে পেরেছে, তারাও পতাকা তুলে নেয়ার 
জন্য চিৎকার করে উঠল। 

আর একটু বেশি দরকার ছিল--বিশাল এক যোদ্ধা বাহিনী সমরখন্দে জড়ো 
হয়েছিল। দুই শত হাজার সেনার এক একটি দল রাস্তার ধারে বিভিন্ন সেনা 
ছাউনির দিকে গেল।। সময়টা ছিল শীতের শুরু । আর পৃথিবীর ছাদের এই 
তুষারের জন্য তাদেরকে একটু অপেক্ষা করা উচিত। কিন্তু তিমুর বসন্তকাল পর্যন্ত 
অপেক্ষা করবেন না। 

তিনি তার ডান প্রান্তকে রাজপুত্র খলিলের নেতৃত্বে উত্তরের দিকে রওয়ানা 
করে দিলেন। আর নিজে চললেন মধ্যভাগের সঙ্গে। এই দলের নেতৃত্বে ছিল 
মুহাম্মাদ | তারা সবাই একত্রে চলতে শুরু করলেন মনে হচ্ছিল যেন কাঠের তৈরি 
শহর | কারণ তাদেরকে তাদের সঙ্গে রসদ নিয়ে যেতে হচ্ছিল। তিমুরও ব্যাপারটা 
লক্ষ্য রাখছিলেন, যেন তাদের কোনো কিছুর অভাব না হয়। 

তাঁরা সমরখন্দের নদী পার হলেন, আর তিমুর তার ঘোড়ার মুখ শহরের 
দিকে ঘোরালেন। মুখে কিছু বললেন না। তিনি এখন আর গম্বুজ আর মিনারগুলো 
দেখতে পাচ্ছেন না। 

সময়টা তখন নতেম্বর। আর ভয়ানক শীত 1 যখন তারা খোলা তৃণভূমি, 
যেটাকে বলা হয় তৈমুর লং-এর দরজা’, সেটা পার হলেন, তখন তুষারপাত শুরু 
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হলো। উত্তর থেকে বাতাস সমভূমির ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে 
তারা সবাই ছাউনিতে ঢুকলেন ৷ 

যখন তারা আবার বের হয়ে আসলেন, তখন দেখেন তুষারে ঢাকা পৃথিবী । 
নদীগুলোতে বরফের প্রলেপ পড়ে গেছে। রাস্তাগুলো হয়ে গেছে পিচ্ছিল। কিছু 
লোক আর ঘোড়াও মারা গেল । কিন্ত তিমুর ঘুরে দাড়ালেন না। 

তিনি সেই শীতকালীন আবাসেও গেলেন না, খলিল পাথরের শহরে যেখানে, 
শীতের সময়টা পার করার জন্য, তার সেনাদেরকে ঝুঁড়েঘরে রেখেছিলেন বৃদ্ধ 
বিজয়ী ব্যাখ্যা করে বললেন, তিনি ওতরার, ব সুদূর উত্তর প্রান্তের দুর্গে যাবেন। 
তার পৌত্রকে তিনি আদেশ দিয়ে গেলেন, যেন রাস্তা খুললেই তার সঙ্গে যোগ দেয়। 

যুদ্ধযাত্রার শুরুতে বরফের ওপর ফেল্ট জাতীয় কাপড় বিছিয়ে তাদের 
নিজেদেরকে শুয়ে থাকতে হয়েছিল ৷ তাদের জিনিসপত্রের ওয়াগন আর উটগুলো 
দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত । সাদা সমভূমির ওপরে কালো দাগ বুকে হেঁটে এগিয়ে 
আসত | এরপরে তারা আবার এগিয়ে যেত ৷ তারা দেখল সির নদীর ওপরে বরফ 
তিন ফুট চওড়া | তারা বরফের ওপর দিয়ে পার হয়ে গেল। 

এরপরে তার নির্দয় চাবুক নিয়ে শীতকাল আসল । বৃষ্টি, বাতাস আর তুষারপাত 
শুরু হলো--বরফের ওপরে কেবল GUMS হতে যাওয়া হালকা সূর্যের আভা দেখা 
যায়। বছরখানেক আগে, স্বর্ণালী গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় তারা যেমনটা 
করছিল, তেমনভাবে এবার এগিয়ে গেল না। তারা ধীরে-সুস্থে এগিয়ে গেল। 
ওতরার আর cad নর্থ রোডের দিকে প্রতিদিন কয়েক মাইল পথ চলতে লাগল | 

ধীরে ধীরে সেনাদল একটি গিরিখাতে প্রবেশ করল | সেই অন্ধকার গিরিখাতের 
দিকে তাকালে মনে হবে কুয়াশায় ঢাকা চুড়ার নিচে তারা অতলে তলিয়ে যাবে। 
ভারাক্রান্ত প্রাণীর মতো, পথ অনুভব করে তারা সেই গিরিপথ বেয়ে এগিয়ে গেল 
আর উত্তরের সমভূমিতে বেরিয়ে এলো। আর দেখতে পেল তাঁদের সামনে 
দাঁড়িয়ে আছে কাতরারের দেয়াল-- শীতকালীন আশ্রয়স্থল ৷ 

এখানে তিমুর বিশ্রাম নিতে পারতেন। বসন্তের প্রথম উষ্ণতার মাঝে তিনি 
এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। 

আর যেভাবে তিনি আদেশ দিলেন, সেনারা পুনরায় পথে নেমে পড়ল। 
সময়টা ছিল ১৪০৫-এর মার্চ মাস। পতাকা উত্তোলিত হলো আর যুদ্ধের ডঙ্কা 
বেজে উঠল । পর্যালোচনার জন্য সমভূমিতে পুরো রেজিমেন্টকে ডাকা হলো । প্রতিটি 
সম্মান জানাতে, একত্রিত করলেন। ওদিকে বাশি আর ড্রামও বাজতে লাগল | 

তবে এটি ছিল মৃত্যুকে সম্মান জানানো ৷ 

তিমুর কাতরারে মারা যান। তার ইচ্ছে অনুসারে তার সেনারা গ্রেট নর্থ রোড 
ধরে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা শুরু করে। তার সাদা ঘোড়াটায় স্যাডল চাপানো | রাজকীয় 
পতাকার পেছনেই সে যাচ্ছে। শুধু সেই স্যাডলের ওপরে কেউ নেই। 
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ইতিহাসবিদরা তিমুরের শেষ দৃশ্যের একটি বর্ণনা বলে গেছেন। দুর্গের 
কাঠের দরজার বাইরে আমির এবং সব শ্রেণির অফিসাররা তুষারের মাঝে দাড়িয়ে 
ছিলেন। হলের মধ্যে বসে ছিলেন মহান সম্রাজ্ঞী সারাই মুলখ খানম । তার সঙ্গে 
ছিল তার সহচরীরা ৷ যখন তিমুরের অসুস্থতার খবর রাজকীয় শহরে পৌঁছে তখন 
তিনি সমরখন্দ থেকে যাত্রা শুরু করেন। 

তিমুরের ঘরের প্রবেশদ্বারের বাইরে শূুশ্ৰুমণ্ডিত ইমামগণ, উপাসনালয়ের 
প্রধানগণ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কোরআনের আয়াত পাঠ করা হচ্ছে। 

“দিনের বেলায় মধ্যদুপুরের উজ্জ্বলতায় তিনি তাকে অনুসরণ করতেন, রাতে 
যখন তিনি কাফনাবৃত অবস্থায় তাকে অনুসরণ করতেন ।' 

এভাবে তারা কয়েক সপ্তাহ দাড়িয়ে থাকল। সম্মিলিত স্বরে তাদের প্রার্থনা 
চলতে লাগল। চিকিৎসকদের প্রধান, তাব্রজের মৌলানা বললেন, “কোনো 
সাহায্যের সম্ভাবনা নেই। দিন-ক্ষণ ঠিক হয়ে গেছে।’ 

নিজের বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। ধূসর মুখে অনেক রেখা | মাথায় 
সাদা চুল। তিমুর তার আমিরদের জন্য শেষ নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছিলেন, 
‘তোমাদের তরবারি সাহসীর মতো নিজেদের হাতে রাখবে ৷ নিজেদের মধ্যে 
সমঝোতা রাখবে ৷ বিশৃঙ্খলার মাঝেই রয়েছে পতন । ক্যাথি যুদ্ধযাত্রা থেকে সরে 
যেও না।' 

তাঁরা মাথার সামনে চারকোল জুলছিল আর তার আওয়াজ ফিসফিসানির 
চেয়ে বেশি কিছু হচ্ছিল না। 

“আমি তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি বলে তোমরা নিজেদের কাপড় বিদীর্ণ কোরো 
না কিংবা পাগলের মতো এদিক-ওদিক ছোটাছুটি কোরো না। তেমনটা হলে 

তৈরি হবে ৷’ 

নুর আদ দিন আর শাহ মালিককে পাশে ডেকে স্বর উঁচু করে বললেন, ‘আমি 
জাহাঙ্গীরের পুত্র পীর মোহাম্মাদকে আমার উত্তরাধিকারী করে যাচ্ছি। সে যেন 
অবশ্যই সমরখন্দে অধিষ্ঠিত হয়। আর তীর হাতে যেন সেনা আর বেসামরিক 
বিষয়াদির পুরো ক্ষমতা থাকে । তোমাদের জীবন এবং সহযোগিতা তার প্রতি 
সমর্পণ করবার জন্য আমি নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি। সমরখন্দের সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে 
দূরের প্রদেশও সে শাসন করবে আর যদি তোমরা তাকে মেনে না চলো তবে 
বিরোধ শুরু হয়ে যাবে I 

একের পর এক উচ্চপদস্থ আমির আর আর শাসকরা তার ইচ্ছে পূরণ 
করবেন বলে শপথ নিলেন। তারা অবশ্য অনুরোধ করল তিনি যেন তার অন্যান্য 
পৌত্রদের কাছেও দূত পাঠান যেন তারা এসে নিজ কানে তার এই আদেশ শুনে 
যেতে পারে। 

দ্বিধা আর বিলম্বের কারণে তিনি কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়লেন। 

“এটিই হচ্ছে শেষ শ্রোতা ৷ বিধাতা এমনটাই চেয়েছেন ৷’ 


www.pathagar.com 


দুনিয়া কীপানো তৈমুর লং ১৯১ 


এরপরে, যেন তিনি নিজেকেই বলছেন, এমনভাবে বলেন, শাহরুখকে 
আরেকবার দেখা ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না ৷ কিন্তু সেটা--অসম্ভব ।" 

এটাই সম্ভবত একমাত্র সময় যখন তিনি এই শব্দটি উচ্চারণ করলেন। যে 
লৌহ কঠিন দৃঢ়তা তার জীবনের পথ বিদীর্ণ করত, আজ সেই তিনি কোনো 
প্রতিবাদ ছাড়াই জীবনের শেষ প্রহরটিকে মেনে নিলেন। 

কোনো কোনো আমির কীদছিলেন আর নারীদের মৃদু কণ্ঠের কান্নাও শোনা 
যাচ্ছিল। সেই কক্ষে উপাসনালয়ের একজন ভৃত্য প্রবেশ করল, “ঈশ্বর এক ইনি 
ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর নেই- 1 


উপসংহার 
প্রচেষ্টার প্ৰাপ্তি 


যে হাত ছোট ছোট টুকরোগুলোকে তিল তিল করে জোড়া লাগিয়ে এই সাম্রাজ্য গড়ে 
তুলেছিল সে হাত আর কিছু করতে পারেনি । এই রাজকীয় শহর তৈরির পেছনে 
যে ইচ্ছে কাজ করেছিল সেই ইচ্ছে অন্য কোনো তাতারের মনকে আকৃষ্ট করেনি। 

তাতার গোত্রপতিরা সম্রাটের চেয়েও বেশি হারিয়েছিল। তিমুর তাদেরকে 
অধিষ্ঠিত করেছিলেন অবিশ্বাস্য এক ক্ষমতায়, তিনি তাদের পথ দেখিয়েছিলেন, 
শাসনের সমস্ত লাগাম নিজের হাতে রেখেছিলেন। তার অধীনে তারা প্রায় অর্ধেক 
পৃথিবীর শাসক হয়েছিল। এদের অধিকাংশই ছিল তার অধীনে থাকা মানুষগুলোর 
সন্তান অথবা পৌত্র। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে তিমুরের ইচ্ছে ছাড়া আর কোনো 
ইচ্ছে সম্পর্কে তারা জানত না। 

তখনো, সেনা এবং শহর দুটোতেই অন্য গোত্রের লোকেরা ছিল। এখনে 
সোনালি গোত্রের মোঙ্গলরা ছিল, তুর্কি আর পার্সিরাও ছিল। ছিল আফগান আর 
সিরীয়রা | তবে এখনো তারা নতুন এক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হতে পারেনি | 

তাঁর প্রতি তাদের এতটাই সম্মান ছিল আর তার মৃত্যুতে তারা এতটাই ভীত 
হয়েছিল যে তীর মৃত্যুর পরেও তীরা কেবল তার আদেশ পালনের কথাই 
ভাবছিল। যদি তাঁর উত্তরাধিকারী পীর মুহাম্মদ ভারতে থাকবার কারণে সেখানে 
অনুপস্থিত না থাকতেন, যদি ওতরার থেকে ভারত এরপরে আবার সমরখন্দ, এই 
পথ ক্রান্তিকর না হতো যদি তার সবচেয়ে সক্ষম পুত্র শাহরুখ খোরাসানে নিজের 
শাসন প্রতিষ্ঠা করেতে না চাইতেন, যদি অন্ধ আনুগত্য দেখিয়ে চীন অভিযান 
চালিয়ে যাওয়ার জন্য, মহান আমিরদের বিচার না করা হতো, তবে হয়তো এই 
সাম্রাজ্য একত্রিত থাকত | 
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তবে তিমুর যে সাম্রাজ্যের পতন হতে দিয়েছিলেন তা কোনো মানুষের 
পক্ষেই ওঠানো সম্ভব ছিল না। মহান আমিররা ওতরারে তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা 
করেছিলেন। একটি আনুষ্ঠানিক সভা ডেকে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তিমুরের 
মৃত্যুসংবাদ সার্বজনীন করা হবে না। সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তার 
একজন পৌত্রকে নির্বাচিত করা হবে। আর তারা বিশ্বাস করেছিলেন যদি 
সেনাবাহিনী চীনের মহাপ্রাচীরের কাছে পৌঁছে যায় তবে চীনারা কখনোই বিশ্বাস 
করবে না যে তিমুর মারা গিয়েছেন। তারা যে চীন দখল করতে সক্ষম এ ব্যাপারে 
তারা নিশ্চিত ছিলেন। 

শাহরুখ-এর বড় পুত্র উলুঘ বেগ-এর সঙ্গে শক্তিশালী প্রহরায় শাসকের 
মৃতদেহ ফেরত পাঠানো হলো। মৃতদেহ গ্রহণ করার জন্য সম্রাজ্ঞী সেখানে 
অপেক্ষায় ছিলেন। পীর মোহাম্মদের কাছে যত দ্রুত সম্ভব তত দ্রুততার সঙ্গে দূত 
পাঠানো হয়েছিল। প্রয়োজনীয় সব খবর দূরবর্তী সব প্রদেশের শাসক আর 
পরিবারের রাজপুত্রদের কাছে পাঠানো হয়েছিল । 

কিন্ত মূল সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা একদম হঠাৎ করেই থেমে যায়। খবর 
আসল যে সেনাদলের ডান প্রান্ত মিরান শাহ-এর পুত্র খালিলের প্রতি আনুগত্য 
প্রকাশ করেছে। তাকে সমরখন্দের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে চাইছে। একই 
সময়ে সেনাদলের বাম প্রান্তের সেনাপতি তার সেনাদের নিয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে HS 
সমরখন্দে ফিরে আসতে শুরু করেছেন। 

এই দুর্যোগ মুহূর্তে আরেকজন মহান আমির নুর আদ দিন তার সঙ্গীদের 
নিয়ে আরেকটি সভার আয়োজন করলেন। তারা ক্ষমতাধর ডিভিশানকে পেছনে 
ফেলে চীন মুখে অভিযান চালিয়ে যেতে সক্ষম ছিলেন না। তারা ঘুরে গেলেন, 
দ্রুতগতিতে চলে সির নদীর তীরে শবাধারবাহী সেনাদলকে ধরে ফেললেন । 

তারা এসে দেখলেন সমরখন্দের দরজা তাদের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। 
তাঁদের সঙ্গে মহান শাহজাদি সারাই মুলখ খানম, আর তিমুরের শব, পতাকা আর 
মহান ঢাক থাকা সত্ত্বেও । শহরের শাসক খলিলকে সম্রাট স্বীকার করেছিলেন ৷ 
আর সে কথা আমিরকে লিখেও জানিয়েছিলেন যে পীর মোহাম্মদ না আসা পৰ্যন্ত 
কোনো একজনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকা উচিত। 

কিন্তু যুবক খালিল, যিনি ছিলেন শাদি মূলক-এর প্রেমিক, তিনি বিশাল এক 
অনুগত বাহিনী আর বিশিষ্ট লোকদের নিয়ে পৌঁছলেন | যাদের ওপর খান জাদের 
বেশ প্রভাব ছিল। তারা বেশ অনেক দিন ধরেই এই পরিকল্পনা করছিলেন। 
শহরের লোকেরা বুঝে উঠতে পারছিল না কি করা উচিত | তিমুর তাদের এলাকার 
বাইরে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন।. ফলে তীরা তার শেষ আদেশ শুনতে পাননি। 
খলিল তখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সম্রাট । 

নুর আদ দিনের রাজসভায় পাঠানো চিঠিটি বেশ তিক্ত ছিল-- 
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“সবচেয়ে শক্তিশালী সম্রাট, পৃথিবীর প্রাণ-এর মৃত্যু সংবাদ শুনে কষ্টে 
আমাদের হৃদয় ভেঙে গেছে। আর যেসব যুবককে তিনি সর্বনিম্ন অবস্থান থেকে 
উঠিয়ে সর্বোচ্চ সম্মানে অধিষ্ঠিত করেছেন, তারাই আজ তীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা 
করছে। ভুলে গেছে তার প্রতি তাদের আনুগত্যের কথা। তারা তার আদেশ 
অমান্য করেছে আর শপথ ভঙ্গ করেছে। এই ভয়ানক দুর্ভাগ্যের সময় কীভাবে 
আমরা আমাদের কষ্ট লাঘব করতে পারি? পৃথিবীর সব সম্বাটকে যিনি তার 
দরজায় সেবা প্রদানে বাধ্য করেছিলেন, ধিনি বিজয়ীর খেতাব অর্জন করেছিলেন, 
সেই সম্রাটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার ইচ্ছেকে একপাশে সরিয়ে দেয়া হলো? 
ক্রীতদাস, তার উপকারীর শত্রু হয়ে গেল? কোথায় তাদের আনুগত্য? যদি 
পাথরের হৃদয় থাকত তবে সেও দুঃখ পেত। স্বর্গ থেকে কেন পাথর বৃষ্টি হয়ে 
এসব অকৃতজ্ঞের শাস্তি হচ্ছে না? 

আল্লাহ চাহেন তো আমরা আমাদের সম্রাটের ইচ্ছে ভুলব না। আমরা তার 
ইচ্ছের প্রতিপালন করব | তার দৌহিত্র, তরুণ রাজপুত্রের অনুগত থাকব ৷’ 

এরপরে আমিরগণ নিজেরা পুনরায় আলোচনা করলেন এবং শেষে একটি 
ব্যাপারে তারা একমত হলেন। যেখানে পতাকা উত্তোলিত ছিল তারা সেই 
প্যাভিলিয়নে গেলেন এবং সেখানে রাখা বিশালাকার ঢাকটি ভেঙে দিতে বললেন। 
যে ঢাকের আওয়াজ তিমুরের বিজয় বার্তা তাদের কাছে পৌঁছে দিত সেই ঢাক 
অন্য কারো জন্য বাজুক তা তারা চাইছিলেন না। 

খলিলের প্রথম কাজ ছিল তার প্রেমিকা গণিকা শাদিমুলথকে সর্বসম্মুখে বিয়ে 
করা। 

কর্তৃত্বের সঙ্গে রাজত্ব করার জন্য সে এখনও বেশ তরুণ । প্রচুর অর্থ সম্পদ 
হাতে পেয়ে হয়ে উঠেছেন অহংকারী । সুন্দরী পার্সির প্রভাবে তিনি এক ভোজ 
থেকে আরেক ভোজে ডুবে থাকতে লাগলেন। তার নতুন রাজকন্যার জন্য কবিতা 
লিখে সমরখন্দের সম্পদ উড়িয়ে বেড়াতে লাগলেন | কিছু সময়ের জন্য তার এই 
জমকালো কিন্তু অবিবেচক কর্মকাণ্ডের কারণে তিনি বেশ জনপ্রিয়ও হয়ে 
গিয়েছিলেন। অনেক অনুগামীও পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পুরনো সেনা 
বসাতে লাগলেন। আর যে শাহজাদীর সম্পদ শাদিমুলকে মৃত্যুর হাত থেকে 
বাচিয়েছিল এখন তার একমাত্র চিন্তা কীভাবে সেই সারাই খানমকে অপমান করা 
যায়। সমরখন্দের বাগানে এক পাগলামির উৎসব হলো। দামি পাথর মাটিতে 
ছড়িয়ে দেয়া হলো, বলা হলো, যে যতটা পারো সংগ্রহ করতে পারে । ঝরণার 
মধ্যে মদ বইতে লাগল | 

খলিল উচ্চপদে আসীন হলেন আর শাদিমলক তার প্রতিশোধ সম্পন্ন 
করলেন। আর তারা দুজনে মিলে বয়ে আনলেন গৃহযুদ্ধ ৷ 
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সেই সময়ে পীর মোহাম্মদ ভারত থেকে ফেরত আসলেন আর যুদ্ধে খলিলের 
সেনাদের নিকট পরাজিত হলেন। এরপরে খুব দ্রুত পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে 
থাকল। সেনাদের যে অংশ তাদের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, যে সকল মহান আমির 
সমরখন্দে থেকে গিয়েছিল ৷ তারা নতুন স্ম্রাটকে পরাজিত করে ফেললেন, তারা 
তাকে গৃহবন্দি করে ফেললেন আর শাদি মুলখকে জনসম্মুখে অপদস্থ হওয়ার জন্য 
ছেড়ে দিলেন। 

তিমুরের সঙ্গে পুরো সাম্রাজ্য শেষ হয়ে যায়। একত্রিত থাকবার কোনো 
সম্ভাবনাই আর থাকল AT 

ক্রমশ বাড়তে থাকা এই দুর্যোগ দেখে শক্তিশালী শাহরুখ নিজের উদাসীনতা 
থেকে বেরিয়ে আসলেন । অবশেষে তিনি খোরাসান থেকে আসলেন আর শহরটি 
দখল করলেন। এরপর থেকে নদীর ওপার পর্যন্ত তার অধীনেই থাকল । এরপরে 
তিনি তার পুত্র উলুঘ বেগ-এর হাতে সমরখন্দ সঁপে দিলেন। ততদিনে অবশ্য 
সমরখন্দের সব সম্পদ লুটপাট হয়ে গেছে। তারা নিজেদের মধ্যে ভারত থেকে 
শুরু করে মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত সাম্রাজ্য নিজেদের অধিকারে রেখেছিলেন। 

তাঁরা ছিলেন শান্তিকামী মানুষ, শিল্পকলার প্রশংসক। তিমুরের আরেকটি 
আশ্চর্য স্বভাব ছিল। রেগে গিয়ে কোনো কিছু ধ্বংস করে তা পুনৰ্নিৰ্মাণ করার 
স্বভাব | তারা তিমুরের এই অন্য অংশের উত্তরাধিকারী ছিলেন। যুদ্ধ তারা এড়িয়ে 
চলতেন। তবে নিজেদের প্রতিরক্ষা করার মতো বুদ্ধিমত্তা তাদের feet | রাজসভার 
বয়স্ক সভাসদদের সঙ্গে আলাপ করে তারা এসব সিদ্ধান্ত নিতেন। গোলযোগ 
চলার সময় তাদের শহরগুলো হয়ে যেত আশ্রয়স্থল | 

শাহরুখ এবং উলুগ বেগ-এর সময়কালটা ছিল বেশ উজ্জ্বল । “রেজিস্তান'-এ 
নতুন স্থাপনা তৈরি হয়। পারস্যের চিত্রকর আর কবিগণ তাদের তত্ত্বাবধায়নে 
উৎকৰ্ষতর হতে থাকেন। তাদের Ae অগাস্টাস ছিলেন শাহরুখ আর 
মারকাস অরিলিয়াস ছিলেন উলুগ বেগ ৷ দুৰ্লভ এক জ্যোতিষ, ভূগোলবিদ আর 
কবি ছিলেন উলুগ বেগ ৷ সমরখন্দের বিখ্যাত মানমন্দির তার তৈরি। তিনি 
বিজ্ঞানচর্চায়ও ঝুঁকে পড়েন সম্ভবত সেই সময়ের সবচেয়ে আলকিত রাজত্বের 
বর্ণনা করতে যেয়ে সমসাময়িক মিং রাজত্বের সঙ্গে তাদেরকে তিমুরিয় রাজত্ব বলে 
বর্ণনা করা হতো। 

তাঁদের প্রতিভা তিমুরের অর্ধেক উচ্চাকাজক্ষা পুরণ করেছিল | কারণ সমরখন্দ 
এখন সত্যি সত্যি এশিয়ার রোম । তবে তা ছিল বিচ্ছিন্ন । তিমুরের মৃত্যুর পরে 
শুরু হওয়া যুদ্ধবিপ্হে আন্তঃমহাদেশীয় বাণিজ্যপথ ভেঙে পড়েছিল। এছাড়াও 
১৪০৫ থেকে শুরু করে পর্তুগালের এবং পরে ইংরেজদের সমুদ্র অভিযানের পূর্ব 
পৰ্যন্ত এশিয়ার বেশিরভাগ অংশ ইউরোপ থেকে আলাদা ছিল। সমরখন্দ ভ্রমণে 
কোনো মার্কো পোলো যাননি । এটি ছিল লাসার চেয়েও নিষিদ্ধ একটি নগরী | 


www.pathagar.com 


দুনিয়া কীপানো তৈমুর লং ১৯৫ 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রুশ সেনার এই অঞ্চলে আগমনের পূৰ্ব পর্যন্ত, এত 
দূরে কেউই আসেনি | তখন বিজ্ঞানীরা দারুণ উৎসাহ নিয়ে এখানে আসতে শুরু 
করেছিল, খুব আগ্রহ নিয়ে বুসা থেকে তিমুরের ছিনিয়ে আনা বাইজান্তীয় গ্রন্থাগার 
খুজতে | তবে তাদের খোঁজ ব্যর্থ হয়। 

সময়, কুয়াশা, তপ্ত সূর্য আর ভূমিকম্প “রেজিস্তান'কে সীমিত করে দেয়, আর 
বিবি খানমের প্রাসাদকে ধ্বংসস্তূপ করে দেয়। তিমুরের তৈরি যে দেয়াল কখনো 
নষ্ট না হওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল, তাও বছরের পর বছর ভেঙে পড়তে থাকল | 
একসময় লৰ্ড কার্জন যে স্থানকে পৃথিবীর মহত্তম স্থান বলেছিলেন আজ সেই 
“পাবলিক স্কয়ার'-এ খুব কম পর্যটক যায়। এরপরেও সময়, এই ধ্বংসস্তূপে দান 
করেছিল, অতীতের এই অমর সৌন্দর্যকে ৷ 

অগাস্তীয় সময়ের তাতারদের এসব সাহিত্যের বেশিরভাগই অনুদিত হয়নি, 
ফলে পুরোপুরি জানা সম্ভব হয়নি | শাহরুখ-এর প্রপৌত্র এবং উলুগ বেগ তাদের 
নিজেদের এঁতিহ্য তৈরি করে যান। তারা সমরখন্দ থেকে বেরিয়ে ভারত অভিমুখে 
মোঘল সাম্রাজ্য নামে জানি । 
দৃশ্যপট পাল্টে দিয়েছিল, তেমনি পাল্টে দিয়েছিল ইউরোপের ভবিষ্যৎও। 

প্রায় এক শত বছর ধরে বন্ধ থাকা আন্ত£মহাদেশীয় বাণিজ্য পথ তিনি 
পুনরায় পুনরায় খুলে দেন ৷ দূরবর্তী বাগদাদের পরিবর্তে তিনি তাবিজকে নিকট 
প্রাচ্যের বাণিজ্যের কেন্দ্র করে দেন, ইউরোপীয়দের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসেন। 
তীর মৃত্যুর পরে আসা বিপর্যয়, এশীয় বাণিজ্যে বিশাল ধস নামে । ভাক্কো দা 
গামা আর কলম্বাস যে সমুদ্র পথে বাণিজ্যের নতুন পথ তৈরি করতে পেরেছিলেন, 
এটি ছিল তার একটি কারণ | 

স্বর্নালী গোত্র পরাজিত হয় । আর রুশরা নিজেদেরকে স্বাধীন করার সুযোগ 
পেয়ে AT | মুজাফফররা পারস্যে খুন হয়। আর দুই শতাব্দী পরে শাহ আব্বাসের 
অধীনে পারস্য নিজেই একটি মহান সাম্ৰাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ওথমান 
তুর্কীরা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ছড়িয়ে যায়। তবে সবচেয়ে জরুরি ছিল ইউরোপ 
নিজেদেরকে এই সংযুক্তি থেকে মুক্ত করে ফেলে। তারা তাদের শক্তি ফিরে পায় 
আর কনস্ট্যান্টিনোপল দখল করে নেয় ১৪৫৩-তে। 

বাকিটুকু হচ্ছে, মামলুক সুলতান খুবই দ্রুতই তার প্রতিজ্ঞা ভুলে যান। সেই 
আশ্চর্য জুটি, কারা ইউসুফ আর সুলতান আহমেদ, নতুন করে ঝগড়া শুরু করতে, 
পুনরায় মেসোপটেমিয়া ফিরে আসেন | 

উত্তরে, সেনাবাহিনীর মোঙ্গল আর তাতার অংশ নুর আদ দিনের আর 
অন্যান্য আমীরের অধীনে চারণভূমিতে আর প্রান্তের দুর্গে অবস্থান নেয়। তাদের 
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উত্তরসূরি, এখন যাদেরকে কিরগিজ আর কালমুক তাতার বলা হয়, তিমুরের তৈরি 
করা মিনারের ধ্বংসাবশেষের আশেপাশে ভেড়া আর ঘোড়া চড়ায়। এভাবে তার 
মৃত্যু শিরোস্ত্রাণধারী তুরানের এই যোদ্ধা মানুষগুলোকে, দক্ষিণের পাগড়ি পড়া 
সংস্কৃতিমনা ইরানি মানুষদের থেকে পৃথক করে দেয়। 
সঙ্গে, বিশ্বব্যাপী খেলাফতের স্বপ্ন শেষ হয়ে যায়। ইসলামের নেতৃত্ব তাতারদের 
জয়ের ওপর ভর করে ক্ষমতায় আরোহণ করতে চেয়েছিল । কিন্তু তারা আবিষ্কার 
করলেন, তিমুরের যুদ্ধ ইসলামের ভিত্তি নড়িয়ে দিয়েছিল। তিমুর কখনোই 
ইমামদের চাপে তার পরিকল্পনা পরিবর্তন করেননি । পরের দিকে এটা খুব স্পষ্ট 
হয়ে যায় যে, তিনি তাদের আদৌ কোনো মূল্য দিতেন না। 

পারস্যের নতুন সাম্রাজ্য ছিল একটি উপদল। সবসময় ওথমান তুকীদের 
সঙ্গে ঝগড়া লেগেই থাকত | তিমুরের উত্তরসূরি, ভারতের মোঘলরা, ছিল অনেকটা 
তাঁরই মতো । নামে মুসলমান, তবে অন্য সব ধর্মের প্রতি সহনশীল | কায়রোর 
খলিফা অনেকটা সেই সময়ের বিশ্বাসীদের সেনাপতি বাগদাদের খলিফার ছায়া 
ছিলেন। সম্ভবত কোনো মনুষ্য শক্তিই বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত মুসলমানদের 
একত্রিত করে একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করতে পারবে না। 

তিমুরের পরে আর কোনো মানুষ পুরো পৃথিবীর ওপর কৰ্তৃত্ব করার প্রচেষ্টা 
করেননি | আালেকজান্ডার যা করতে পারতেন তা সম্পন্ন করেছিলেন ৷ ম্যাসিডনের 
আালেকজান্ডার, সাইরাস দ্যা গ্রেটকে আর এই তাতার যোদ্ধা অনুসরণ করেছিলেন 
চেঙ্গিস খানকে ৷ আর তিনি ছিলেন মহান বিজয়ীদের মাঝে শেষ বিজয়ী | মনে হয় 
না, আর কোনো মানুষ তরবারি দিয়ে, এতটা ক্ষমতার চূড়ায় পৌঁছতে পারবে । 

আজকের এশিয়ার যেকোনো জায়গায় আপনি যদি আজ যান, আপনাকে বলা 
হবে কেবল তিনজন মানুষ পৃথিবী জয় করেছিল, ইস্কান্দার (আ্যালেকজান্ডার), 
চেঙ্গিস খান আর fox | 

যদি আপনি সমরখন্দ যান, তবে সেখানে দুর্গের কাছে গাছপালার ভেতরে 
একটি বিশাল গম্বুজ দেখতে পাবেন। গম্বজে এখনো দেখা যাবে নীল ছোপ, আর 
সূর্যের আলো এখনো নীলকান্তমনির তৈরি টাইলসে ঝিলিক দেয়। সেখানকার 
দেয়ালের পলেস্তেরায় এখনো বুলেটের দাগ আছে। রুশ সেনাদের রাইফেলের 
বুলেট | একটি ছাড়া বাকি সব তোরণ ধ্বংস হয়ে গেছে। 

বড় হল ঘরে গেলে আপনি দেখতে পাবেন তিনজন বয়স্ক মোল্লা শতরঞ্জিতে 
বসে আছেন। আপনি যদি চান, উনাদের ভেতর একজন উঠে প্রদীপ জ্বালিয়ে 
দিবেন আর ভেতরের কামরায় নিয়ে যাবেন | সেখানে বাকানো এক শ্বেতপাথরের 
ফাঁক দিয়ে খুব মৃদু আলো আসছে। 

পাথরের অন্তর্জালের ভেতরে দুটি স্মৃতিসৌধ আছে। একটি সাদা অন্যটি 
সবুজাভ কালো। সাদা সমাধিটি তিমুরের বন্ধু, ইসলামের সেবক, মীর সায়্যিদ- 
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এর ৷ মোল্লা আপনাকে ব্যাখ্যা করে বলবেন, এর ওপরের কালো পাথরটি 'জেইড' 
সমাধিতে বসানোর জন্য । একজন মোঙ্গলীয় রাজকন্যা এটা পাঠিয়েছিলেন। এর 
নিচেই তিমুরের শরীর শায়িত আছে। 

আপনি যদি শতছিন্ন আলখেল্লা আর পাগড়ি পরা মোলাকে প্রশ্ন করেন, তিমুর 
কে ছিল? তিনি প্রতিক্রিয়া দেখাবেন। তার হাতের প্রদীপটি তার সরু আঙুলের 
মাঝে কাঁপবে | তিনি সম্ভবত বলবেন-- 

‘তুরা, আমি জানি না। আমার জন্মের পূর্বেই তিনি বাস করতেন। আবার 
বাবার জন্মের পূর্বেও । বেশ অনেক দিন আগের কথা। তবে অবশ্যই তিনিই 
ছিলেন শাসক !' 


www.pathagar.com 


www.pathagar.com 


চতুৰ্থ পৰ্ব 


www.pathagar.com 


২০০ দুনিয়া কীপানো তৈমুর লং 


১ 
যুদ্ধে বিদ্বান ব্যক্তিগণ 


তিমুর প্রায় সারাক্ষণই যুদ্ধাভিযানে থাকতেন। আর তাই সাধারণত রাজসভায় 
অংশগ্রহণের ঘটনাও ঘটত অভিযান চলাকালীন। আরব শাহ বলেন যে তার 
বইগুলো | এমনকি স্বর্ণালী গোত্রের বিরুদ্ধে চলা কঠিন অভিযানের সময় তীর 
একজন শাহজাদি তার সঙ্গে ছিলেন। ভারত আক্রমণের সময় যখন তারা দিল্লির 
মাহমুদ শাহ এবং তার হাতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছিল তখন তার সেনাদের ভেতর 
বেশ অনিশ্চয়তা আর অস্থিরতা বিরাজ করছিল | শরিফ আদ দিন বলেন-_ 

“সৈন্যরা, ভারতীয় সেনাদের ব্যাপারে খুব একটা অস্বস্তিতে ছিল না, কিন্তু 
যেহেতু তারা এর আগে হাতি দেখেনি তাই তারা ভেবেছিল তাদের তীর আর 
তরবারি এই পশুটির ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। আর যুদ্ধে এরা তাদের 
এবং তাদের ঘোড়া দুটোকেই উপরে ছুঁড়ে ফেলবে | অফিসার এবং গোত্রপতিদের 
য়খন বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হলো, তিমুর নিজে বোঝার জন্য জানতে চাইলেন, 
তারা যুদ্ধের সময় কোথায় থাকতে চায়। 

বেশিরভাগ শিক্ষিত লোকেরা যারা হাতি সম্পর্কে শুনেছিল, তারা উত্তর 
দিয়েছিল, যদি আপনি অনুমতি দেন তবে আমার মহিলাদের কাছে থাকতে চাই৷’ 

তিমুর তার সেনাদের ভেতরের এই ভয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন | আর তাই 
তিনি হাতিকে মোকাবেলা করার জন্য সাবধানী প্রস্তুতি নিয়েছিলেন । মধ্যরেখা 
বরাবর একটা গর্ত খৌড়া হয়েছিল আর একটি দুর্গ দাড় করানো হয়েছিল। 
সেটাকে পেছনে তৈরি করা ঢাল দিয়ে শক্তিশালী করা হয়েছিল। মাঠের মধ্যে শক্ত 
খুঁটি গাড়া হয়েছিল৷ তিন মাথাওয়ালা আংটা সেই খুঁটির সঙ্গে বাধা হয়েছিল | আর 
মহিষগুলোকে সারি বেঁধে সেই খুঁটির নিচে দাড় করানো হয়েছিল। একজনের সঙ্গে 
আরেকজনের ঘাড় বেঁধে রাখা হয়েছিল। তাদের fice খড় আর কাটা ঝোপ 
লাগিয়ে রাখা ছিল। আগুন জ্বালাবার জন্য একেবারে তৈরি। তবে এই প্রতিরক্ষার 
দরকার পড়েনি | 


২ 
পূর্ব আর পশ্চিমের ধনুক 


এটি একটি সাধারণ ধারণা যে, এশিয়ার এসব অশ্বারোহী তীরন্দাজরা যে হালকা 
ধনুক ব্যবহার করত যেসব ভারী বর্ম পরা ইউরোপীয়দের ওপর খুব বেশি কার্যকরী 
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ছিল না। আসলে তুকী, তাতার আর মোঙ্গলরা বড় আর ছোট দুই ধরনেরই ধনুক 
ব্যবহার করত। 

তিমুরের সময় আর চেঙ্গিস খানের প্রথম দিকের সময় অশ্বারোহীরা 
সাধারণতঃ দুটোই সঙ্গে নিত। বড়টা ব্যবহার করত থেমে থাকা সময়ে, বিধ্বংসী 
আগুনের গোলা ছোড়ার জন্য । আর ছোটটা ব্যবহার হতো ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে 
যাওয়ার সময়ে | তাদের এবং মোঙ্গলদের সবচেয়ে পছন্দের অস্ত্র ছিল ধনুক । আর 
মানুষ কিংবা ঘোড়ার অভাবে, নেহাত বাধ্য না হলে কখনোই তারা সেটা হাতছাড়া 
করত না। সমসাময়িক ইতিহাসবিদগণ, এশীয়দের ভয়ংকর আগুনের গোলা 
নিক্ষেপণের ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। বর্ণনা করেছিলেন কীভাবে যুদ্ধ শুরুর আগেই 
বিশালসংখ্যক খ্রিস্টান সেনা আর ঘোড়া নিহত হয়। 

তাতারদের কাছে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের আর ওজনের তীর ছিল। তীরের মাথাটিও 
ছিল বিভিন্ন ধরনের । কিছু কিছু ছিল যা বর্মকে ভেদ করার ক্ষমতা রাখত, আর 
কিছু ছিল গ্রেনেড আর GTS ন্যাপথা বহনকারী । লেখকের এমন একটি ধনুক 
দেখার সুযোগ হয়েছিল। আজ থেকে দুই শতক পূর্বে পিকিং রক্ষী বা মাঞ্চ্রা 
ধনুকটি ব্যবহার করত ৷ ধনুকটি ছিল বারো গুণ শক্তিশালী বা ১৫৬ পাউন্ড টান 
তৈরিতে সক্ষম দৈর্ঘ্যে ছিল পাঁচ ফুট আর বেশ ভারী | 

১৭৯৫ সালে ইংল্যান্ডের ES দূতাবাসের কয়েকজন সদস্য দীর্ঘতম 
প্রক্ষেপণটি রেকর্ড করেন ৷ এটা ছিল ৪৬৭ বা ৪৮২ গজ । কিছুদিন আগে একজন 
তীরন্দাজ প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। প্রায় সমতা এনেছিলেন, তবে তিনি ব্যবহার 
করেছিলেন তুর্কী ধনুক ৷ 

আগুনের ওপর মোঙ্গল আর তিমুর সেনাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব এসেছিল, প্রক্ষেপক 
দিয়ে আগুনের গোলা ব্যবহারের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে । এই প্রশিক্ষণ তারা করত 
একজায়গায় জড়ো করা একদল পশুর ওপর। অনমনীয় নিয়মনিষ্ঠা, আজীবন 
তাতাররা ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীর তৎকালীন দুর্বল নেতৃত্বের ইউরোপীয় 
বাহিনীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব পায়। যতগুলো যুদ্ধ হয়েছিল প্রায় সবগুলোই ছিল 
ইউরোপীয়দের জন্য বিভীষিকা খ্রিস্টান অস্ত্র হাতে মানুষগুলোর মনোবল ছিল 
সুস্থে তারা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে রওয়ানা দিত, বেশ আয়েশ করে ক্যাম্প তৈরি করত 
আর বিশ্রামের সঙ্গে প্রস্তুতি নিত, যে এখন বেশ কয়েক ঘণ্টা হাতাহাতি যুদ্ধ হবে। 
ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যাপারে প্রস্তুতি, নৈশ আক্রমণ আর শত্রু সেনার ওপর বিধ্বং 
আক্রমণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভীতিতে পূর্ণ সেনাদের সকল ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়েছিল | 
তারা যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যেত কিংবা ভয়ানক যুদ্ধে নিজের অস্ত্র বের করার পূর্বেই 
মারা পড়ত। আর তাদের নেতাদের পরিকল্পনার ব্যাপারে কোনো ধারণাই ছিল 
না। আর কোনো কোনো সময়_যেমন ১২৪১ সালে হাঙ্গেরির রাজা বেলা আর 
1399 সালে লিথুয়ানিয়ার ডিউক উইটন্ড যখন দেখলেন যুদ্ধে তারা পরাজিত হতে 
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যাচ্ছেন তখন তারা নিজেদের জীবন বাঁচাতে তাদের সেনাদের ফেলে রেখেই 
পালিয়ে যান। 

১২২১ সালে চেঙ্গিস খানের সেনাপতির কাছে রাশিয়ানদের ভয়ানক পরাজয় 
আর মিসরের মামলুকদের কাছে ফ্রান্সের লুই-এর পতন থেকে শুরু করে 
বিজয় বহাল ছিল। কিছু ব্যতিক্রম ছিল। ১৩০৯ সালে কনস্ট্যান্টিনোপল-এর 
কাছে অভিজ্ঞ নেতৃত্বের অধীনে পেশাদার সেনা ক্যাটালানদের বিজয় এসেছিল। 
আর স্পেনে আরবদের পরাজয় । 

সেই শতাব্দীগুলোতে ইউরোপীয়দের সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র ছিল ক্রস-বো বা 
আড় ধনুক। মোঙ্গল আর তাতাররাও এই অস্ত্রটিকে বেশ সমীহ করত । ভেনিস 
এবং জেনোয়াবাসীদের অবরোধের সময় এদের অধিবাসীরা ছাড়া আর কেউ এই 
অস্ত্র ব্যবহার করেনি। আর সেই যুদ্ধেও খুব ক্ষুদ্র ভূমিকা ছিল এই অস্ত্রের ৷ প্রথম 
দিকে ক্রুসেডের সময় দীর্ঘাকার ধনুক ব্যবহৃত হয়নি। ১৩০০ থেকে ১৪৫০ সালে 
এই অস্ত্র তার সত্যিকারের দক্ষতা দেখায় ইংরেজদের হাতে, ক্রেসি 
আযাগিনকোর্টের সময় | 

লেখককে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কীভাবে তিনি ইংরেজ তীরন্দাজদের সঙ্গে 
তাতার অশ্বারোহী তীরন্দাজদেরকে তুলনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন 
তারা কোনো যুদ্ধে মুখোমুখি অবতীর্ণ হয়নি তবে আমরা কেবল আন্দাজ করতে 
পারি, এমনটা হলে পরিণতি কী হতো । ইংরেজদের দীর্ঘাকার ধনুকের আক্রমণের 
সীমা তাতারদের সীমার মতোই ছিল--প্ৰায় দুই থেকে তিন শত গজ । আর 
ইংরেজ তীরন্দাজরা সমান দ্রুততার সঙ্গেই তীর নিক্ষেপ করতে পারত ৷ ফ্রেঞ্চ 
অশ্বারোহীদের মতো তিমুরের সেনাদের লোহার পাতের তৈরি বর্ম ছিল না। যে 
কেউ যুক্তি দেখাতে পারে যে ফ্রেঞ্চ নাইটদের মতো তারা সামনে থেকে 
ইংরেজদের ধাওয়া করার বোকামি কখনোই করত না। 

তীরন্দাজদের ব্যক্তিগত সাহস আর দক্ষতার কথা বাদ দিলে বলা যায়, 
তাতারদের চেয়ে ইংরেজরা কোনোভাবেই টিউটনিক নাইট আর সেন্ট জন-এর 
নাইটদের চেয়ে বেশি দক্ষ ছিল না। অগ্নিগোলকের প্রক্ষেপণের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি 
কিংবা দলের প্রান্ত বা পশ্চাৎ প্রান্তের ওপর হামলা মোকাবেলায় প্রস্তুতির ক্ষেত্রে 


৩ 
অগ্নিগোলক প্রক্ষেপকগণ 


তিমুরের সেনারা যে বিভিন্ন ধরনের অগ্নিগোলক প্রক্ষেপক ব্যবহার করতো, তা 
নিশ্চিত। তবে সমসাময়িক নথিতে এর ব্যবহারের কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না, 
আর অনুবাদে পাওয়া যায় “অগুনের পাত্রের বর্ণনা। 
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তিমুরের প্রায় একশত বছর পূর্বে চীনারা গান পাউডার ব্যবহার করেছিল। 
চীনারা এর বিধ্বংসী ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত ছিল এমনটা মনে হয় না। এব্যাপারে 
অনেক জায়গায়ই বলা আছে। ১২৩২ সালে কাইফং এ মোঙ্গলদের অবরোধ 
সম্পর্কে জনৈক চীনা বিশেষজ্ঞ বলেছেনঃ 

“প্রক্ষেপক থেকে বাঁচার জন্য মোঙ্গলরা যে মাটির নিচে গর্ত খুঁড়ে আশ্রয় 
নিল, তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের যন্ত্র চিন-তিম-লাই (এক ধরনের 
প্রক্ষেপক যন্ত্র) এর সঙ্গে লোহার টুকরো বেঁধে দিব। মোঙ্গল সেনারা যেখানে 
লুকিয়ে আছে যন্ত্রটির মুখ আমরা সেদিকে নীচু করে দিলাম প্রচন্ড বিস্ফোরণে 
অস্ত্রসহ তারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। 

মোঙ্গলরা এই চীনা আবিস্কারটি কিছুটা ব্যবহার করেছিল। ১২২০ সালে 
চেঙ্গিস খানের পশ্চিমে অভিযানের সময় তার সঙ্গে কিছু চীনা গোলন্দাজ এবং “হো 
পাও’ বা আগুন প্রক্ষেপক নামক যন্ত্রটি সঙ্গে করে নিয়ে যান। তিমুরের তাতাররা 
এর ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত ছিল। আর এই যন্ত্রের সঙ্গেই আরব আর পার্সিরা 
ন্যাপথা ব্যবহার SCA | 

ক্রুসেডের সময় আরবরা বেশ কিছু আবিস্কার ব্যবহার করে। আগুনের দণ্ড, 
যার মাথায় ন্যাপথা ভর্তি কাচের গোলক থাকতো । নিক্ষিপ্ত হলে আলোর 
ঝলকানিসহ আগুনের দন্ড শত্রুপক্ষের দিকে ছুটে যেত কিংবা তাদের অস্ত্রের ওপর 
ভেঙে পড়তো । জ্বলন্ত ন্যাপথা তাদের শরীর জ্বালিয়ে দিত। তাদের এই প্রক্ষেপক 
যন্ত্র দিয়ে ন্যাপথা ভর্তি কাদার গোলা নিক্ষেপ করতো। একে বলা হতো খিক 
অগ্নিগোলক। এইগুলো অবরোধের সময় ব্যবহৃত হতো। 

এক অবরোধের করুণ গল্প প্রচলিত আছে। একটি দেয়ালের ওপরে 
ক্রুসেডাররা কাঠের একটি মিনার তৈরি করেছিল। আরব মেশিন থেকে বেশ কিছু 
গোলা এসব মিনারে নিক্ষেপ করা হয়। গোলাগুলো ভেঙে সবকিছু তরলে ভিজিয়ে 
দেয়, কিন্ত কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। খ্রিস্টানরা অবরুদ্ধদের এই প্রচেষ্টা নকল 
করে। যতক্ষণ না জ্বলন্ত গোলক সেদিকে ছুঁড়ে দেয়া হয় ততক্ষণ কাঠের মিনারকে 
ভিজিয়ে দেয়া চালু রাখে। ফলে মানুষ আর মিনার দুটোই আগুনে জ্বলে যায়। 
সেই তরল ছিল ন্যাপথা ৷ 


৪ 
আ্যাঙ্গোরা 


মহান সেনাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে একথা উলেখ করতে চাই যে আ্যাঙ্গোরায় 
তিমুরের বিজয় সম্পর্কে পূর্বে ইউরোগীয়রা যে বক্তব্য দিয়েছিল তা ছিল 
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একপেশে | তথ্যগুলো নেয়া হয়েছে ওথমান তুকী আর গ্রিকদের বর্ণনা থেকে । খুব 
কম ক্ষেত্রেই আসল সূত্র থেকে, আর কখনোই তাতারদের উৎস থেকে নেয়া 
হয়নি প্রফেসার ক্রেসি সম্পাদিত “ফিফটিন ডিসাইসিভ ব্যাটলস অব দ্যা ওয়াৰ্ল্ড’ 
বইয়ের রচয়িতা ভন হ্যামার এর বক্তব্য সঠিক। প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নরূপ 

“ওথমান ক্যাম্পে তিমুরের গুপ্তচর যায় আর সেখানে যে অসংখ্য তাতার সেনা 
ছিল তাদেরকে বলে যে, তাদের তিমুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত না, কারণ 
তিমুরই হচ্ছেন তাতারদের প্রকৃত নেতা... বাজাজিত প্রায় ১২০,০০০ সৈন্য নিয়ে 
সিভাস-এর কাছে অবস্থান নেয়া তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী তিমুরের 
সেনাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। মোঙ্গল সম্রাট এমনভাবে পরিস্থিতি 
পরিবর্তন করলেন যেন যুদ্ধ এমন এলাকায় হয় যা অশ্বারোহী সেনাদের জন্য 
সুবিধাজনক | আর তেমনটা হলে সংখ্যায় অধিক অশ্বারোহী সেনা থাকবার সুবিধা 
তিনি পাবেন। 

(হাম্মার বাজাজিত লিখেছিলেন ৷ তুকী বর্ণে অনেকটা সে রকমই, তবে শব্দটি 
হবে বায়েজিদ | তিমুর এবং তার সেনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, মোঙ্গল শাসক) 
হয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আ্যাঙ্গোরা শহরের সমতলভূমিতে পৌঁছলেন। যেমনটা 
তিনি আশা করেছিলেন অটোমান সুলতান দ্ৰুত অ্যাঙ্গোরায় ফিরে এলেন, শহর 
বাঁচাতে | কিন্তু সংখ্যায় অধিক হওয়ার সব সেনা সুবিধা সাবধানতার সঙ্গে 
মোঙ্গলরা ব্যবহার করল। নেতৃত্বের যেসব গুণাবলি তার মধ্যে ছিল মনে হলো 
বাজাজিত যেন সব গুণাবলি হারিয়ে ফেলেছে। প্রথমে তিনি তিমুরের অবস্থানের 
উত্তরে তার ক্যাম্প করলেন। শত্রুর প্রতি অবজ্ঞা দেখাতে সঙ্গের সব সেনা নিয়ে 
তিনি পাৰ্শ্ববৰ্তী উঁচু এলাকায় চলে গেলেন। তাদেরকে মূল আক্রমণে ব্যস্ত 
রাখলেন। দুর্ভাগ্যবশত যে জেলাটিতে বাজাজিত নিজের শেষ অভিযানের কাজটি 
করলেন সেখানে পর্যাপ্ত পানি ছিল না। পাঁচ হাজার অটোমান সেনা পানির অভাবে 
তৃষ্ণায় মারা গেল। এই রাজকীয় বোকামির পরে তিনি তার শত্রুর দিকে অভিযান 
শুরু করলেন। এসে দেখলেন যে তার ফেলে যাওয়া ক্যম্প তাতাররা দখল করে 
ফেলেছে। একমাত্র যে ছোট নদীর কাছাকাছি অটোমান সেনারা পৌঁছতে পারত 
সেটাও তিমুরের সেনারা তার নির্দেশে ভরাট করে গতিপথ পাল্টে দিয়েছে। 

ফলে বাজাজিত যুদ্ধ করতে এখন বাধ্য । বলা হয় মোগল সেনাবাহিনীতে 
তখন ৮০০,০০০-এরও বেশি সেনা ছিল। বাজাজিতের নেতৃত্বাধীন সেনার চেয়ে 
তা অনেক অনেক বেশি। তিনি বড়জোর ১০০০০০ সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে আনতে 
পেরেছিলেন ৷ শুধু সংখ্যায় না, সরঞ্জাম, উৎসাহ আর তাদের নির্দেশনা দেয়ার 
দক্ষতা, সবদিক দিয়েই মোঙ্গলরা এগিয়ে ছিল।” 

ভন হ্যামার আর ক্রেসি আরো যোগ করেন যে কিছু অটোমান রাজপুত্র 
তিমুরের পক্ষে তাতারদের দলে যোগ দেয়। কেবল সাবীয় আর 'জানিসারি*রা 
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মোঙ্গল অশ্বারোহীদের বিরুদ্ধে সত্যিকারের প্রতিরোধ তৈরি করে আর মুহুর্মুহু 
আক্রমণ চালায় । 

লেন পোল তার “টার্কি গ্রন্থে উপরের বর্ণনার সঙ্গে একমত হয়ে এই পর্যবেক্ষণ 
দেন: 
“একদিকে মানুষগুলো ছিল তৃষ্ণার্ত আর ক্লান্ত, সংখ্যায় কম, আর তাদের 
নেতার নির্দেশও ঠিকমতো পালন করছিল না। আর অন্যদিকে বিশাল 
সেনাবাহিনী, সঠিক অবস্থানে, সুচতুরভাবে নির্দেশিত ৷ যুদ্ধের কোনো সাবধানতাকে 
অবজ্ঞা করেনি। সংখ্যা, নিয়মানুবর্তিতা আর শারীরিক অবস্থাসহ সবগুলো সুবিধাই 
তাদের পক্ষে । “জানিসারি' আর সার্বীয়দের সাহসও তিমুরের সংখ্যার বিরুদ্ধে কিছু 
করতে পারেনি, আর তাই ফলাফল হয়েছিল, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ৷‘ 

যুদ্ধের ব্যাপারে লেন পুল ১৬০৩ সালে লেখা পুরনো নোল-এর লেখার 
উদ্ধৃতি দিয়েছেন। 

তুকী সেনাবাহিনীর নিজেদের সরিয়ে উষর এক দেশে গিয়ে তাতারদের 
চোখের সামনে যুদ্ধ করতে যাওয়ার তথ্যটির সূত্র হচ্ছে পরবর্তী সময়ের তুর্কি 
ইতিহাসবিদরা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সুলতানের উৎখাতের কারণ ব্যাখ্যা করা। 
কোনো সমসাময়িক তথ্যে ঘটনাটির সমর্থন পাওয়া যায় না। আর সাধারণ জ্ঞান 
বলে বাজাজিত যদি এতটাই উন্মাদ হতেন তবে তিমুর কখনোই তার ফিরে আসা 
পর্যন্ত দর্শক হয়ে অপেক্ষা করতেন না। ভন হ্যামার, ক্রেসি আর লেন পুল এই 
গল্পটা আশ্চর্য বলে মেনে নিয়েছিলেন । 

তাতার সহযোগীদের বাজাজিদকে পরিত্যাগ করার এমন কোনো নথি পাওয়া 
যায় না যা থেকে মনে হতে পারে তিমুর কোনো ছলনা করেছিলেন। বেশ কিছু ব্ল- 
যাক তাতার ছিল যারা এশিয়া মাইনরে চলে যায়, যারা তুকী সেনাতে যোগ দেয়। 
এরাই সম্ভবত বাজাজিদের সেই সৈন্য যারা যুদ্ধের সময় তাতারদের পক্ষে চলে 
যায়। তারা সংখ্যায় ছিল কম। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই কেবল তাদের সঙ্গে 
তিমুরের কোনো যোগাযোগ হয়েছিল, যখন তিমুর সবাইকে তার সঙ্গে সমরখন্দে 
যেতে বাধ্য করেন। 

তিমুরের যে সৈন্য সংখ্যা বলা হয় তা কখনোই ৮০০,০০০ ছিল না। মতো 
বড় সেনাবাহিনীর পক্ষে এশিয়া মাইনরের একটি দেশে বসবাস করা সম্ভব ছিল 
না। এর চেয়ে অনেক কম ছিল, তিমুর অভিযানের সময় যেমনটা সেনাবাহিনী 
নিয়ে সাধারণত করতেন। আর ওথমানদের তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে তাতার 
সেনারা তাকে অতিক্রম করার আগে বাজাজিদ তাদের দেখেনইনি। এছাড়াও 
তিমুর এক জায়গায় ২০০,০০০ এর বেশি সেনা একত্রিত করেছিল এমন কোনো 
প্রমাণ নাই। তাতার নথিতে কেবল মাঝে মাঝে পরের পারস্য অভিযানের সময় 
৭২,০০০ সেনার কথা বলা হয়েছে। ৯০,০০০ বলা হয়েছে ভারতে, 200,000 
সেনা একত্র হওয়ার কথা বলা হয়েছে চীনে সর্বশেষ অভিযানে | 
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তিমুর চার বছর অনবরত যুদ্ধের পরে কেবল এশিয়া মাইনরে গিয়েছিলেন | 
রাজপুত্র মুহাম্মদ তার সঙ্গে যোগ দেয়ার পরে তিনি সমরখন্দে কিছু সেনা রেখে 
গিয়েছিলেন। বিশাল এলাকা জুড়ে তার সংযোগরেখাকে পাহারা দিতে তিনি বাধ্য 
হয়েছিলেন। অন্য একটি cama ছিল তার্বিজে। কয়েকটি দল সিরিয়াতে । 
আমির আর সেনাপতিদের সূচি দেখে মনে হয় আঙ্গোরার যুদ্ধে সৈন্য সংখ্যা 
৮০,০০০ থেকে ১৬০,০০০ ছিল। 

প্রকৃতপক্ষে বায়েজিদের সৈন্য সংখ্যা বেশি ছিল। এই ঘটনা না ঘটলে তিমুর 
প্রথমে রক্ষণাত্মক অবস্থান নিতেন কি না সন্দেহ। নোলস বলেন তুর্কী রা 
অর্ধচন্দ্রাকার হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। কথাটা যদি সত্যি হয় তবে তাদের প্রান্ত 
তাতার সেনাদলকে টপকে গিয়েছিল। 

হাৰ্বাৰ্ট আ্যাডাম fran বলেন, “নিকপলিসে যে মানুষ ছিল তিনি যদি সেই 
মানুষই হন তবে বায়েজিদ তাতার ঝড় দেখতে পেয়েছিলেন। ভাতার আক্রমণ 
মোকাবেলার ক্ষেত্রে সব সুবিধা বায়েজিদের দিকেই ছিল। তিনি পরাজিত 
হয়েছিলেন তার মানসিক আর শারীরিক কারণে ৷ অপর পক্ষের ক্ষমতা তারে চেয়ে 
বেশি ছিল না। তার বয়সের অন্য যে কারো চেয়ে তিনি দুর্বল হয়ে যান অসংযত 
জীবনযাপনের কারণে । 
হাতে হতো। আর তখন পঞ্চদশ শতকের প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে তিনি 
ইতিহাসে স্থান করে নিতেন- প্রথম যুগের নেপোলিয়ান। এ ব্যাপারটা বেশ স্পষ্ট 
যে প্রায় সত্তর বছর বয়সে, তুকী সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্রে, সমরখন্দ থেকে দুই 
হাজার মাইল দূরে তিনি তাতারদের নিকট পুরোপুরি পরাস্ত হন ৷ আর তাতারদের 
তরফ থেকে অন্য সব যুদ্ধের তুলনায় আ্যাঙ্গোরা ছিল খুব ছোট একটি যুদ্ধ আর 
তুকতামিশের তুলনায় বায়েজিদ অনেক দুর্বল সেনাপতি ছিলেন। 

রাজকীয় সাক্ষী ক্ল্যাভিও গল্পটা নিজের মতো করে বলেছেন 

“যখন তুকীরা জানল স্ম্রাট তিমুর তাদের এলাকায় এসেছেন তখন তিনি 
নিজে তীর সেনাবাহিনী নিয়ে আ্যাঙ্গোরায় এক শক্তিশালী দুর্গে গেলেন। তিমুর 
যখন তুকীদের এই রাজকীয় যাত্রার সংবাদ পেলেন, যে রাস্তায় তিনি যাচ্ছিলেন, 
সে রাস্তা তিনি ছেড়ে দিলেন। তিনি তার সেনাদের নিয়ে পাহাড়ি এলাকায় 
গেলেন। যখন তুকীরা দেখলেন তিনি রাস্তা ছেড়ে দিয়েছেন, তখন তিনি ভাবলেন 
ওরা পালিয়েছে। তাই তিনি যতটা পারলেন তাদের পিছে ধাওয়া করলেন। 
আর ত্যাঙ্গোরার দুর্গে যেখানে তুকীরা তাদের সব তল্লিতল্লা ফেলে গেছে সেখানে 
সম্ৰাট তিমুর আসলেন ৷ এসে সেসব দখলে নিয়ে নিলেন। এ খবর যখন তুকীরা 
পেল তখন তারা যত খুব দ্রুত ফিরে আসতে শুরু করল। যখন তারা ফিরে 
আসল, ততক্ষণে তারা বেজায় ক্লান্ত । 
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সম্রাট তিমুর তার শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করতে তার আক্রমণ শুরু করেন। আর 
তারা যুদ্ধ করে এবং তুকীদের বন্দি করা হয়।' 
ক্ল্যোভিও এই গল্প সেখানে উপস্থিন দুইজন স্পেনীয় লোকের কাছে শোনেন 1) 


৫ 
ডিউক উইটৌন্ড এবং তাতার 


তিন বছরেরও কম সময় পরে পূর্ব ইউরোপ তাতারদের সম্মুখীন হয়। বেশ 
আম্র্যজনকভাবে | সময়টা ছিল ১৩৯৯। 

লিথুয়ানিয়ার ডিউক ম্যাড উইটোন্ড পোল্যান্ডের রাজার সঙ্গে সন্ধি করেন। 
এরপরে তারা দক্ষিণ রাশিয়ায় অভিযান চালান | কিয়েভ আর স্মোলেনস্ক দখল 
করে নেন। এখানেই তারা তাতারদের দেখা পান। তুকতামিশের সঙ্গে তিমুরের 
শেষ যুদ্ধের পরে। তুক্তামিশ তখন পালিয়ে উইটোন্ড আর তার খ্রিস্টান সেনাদের 
কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন । ইতিমধ্যে তিমুর রাশিয়া থেকে ফিরে আসেন। 

স্যার হেনরি হাওয়ার্থ, কোনো সন্দেহ নাই উইটোন্ড ছিলেন ইউরোপের 
সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা) 

তৃক্তমিশের সঙ্গে যুদ্ধে যে দুইজন তাতার গোত্রপতি তাকে সাহায্য করেছিল 
আর বেশ কিছুদিন তাঁর রাজসভায়ও ছিল, তারা এখন SH এবং এর চারণভূমির 
দখল নিল। তারা হচ্ছেন নোগাই গোত্রের ইকিদু আর তার অভিভাবক তিমুর 
কুতলুক খান। তারা উইটোন্ডের রাজসভায় অনুরোধ পাঠালেন যে তুক্তমিশকে 
যেন তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করানো হয়। পোলিশ রাজার জ্ঞাতি ভাই আর 
মস্কোর রাজপুত্রের শ্বশুর এই উইটোন্ড, এই প্রস্তাবে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হন। তিনি ভাতার 
খানের বিরুদ্ধে ক্রুসেডে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। 

পোলিশদের কাছে তথ্য পেয়ে উইটোন্ড ধারণা করেন তিনি সমরখন্দের 
মহান তিমুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাচ্ছেন। লিথুয়ানিয়ান সেনা আর পোলিশ সহযোদ্ধা 
এবং পাঁচ হাজার টিউটনিক নাইট নিয়ে তিনি যুদ্ধে রওয়ানা দিলেন। 

তিমুর কুতলুক সংবাদ পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, “তোমরা আমার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধযাত্রা করছ কেন? আমি তো কখনো তোমাদের এলাকা আক্রমণ করিনি ।' 

উইটোন্ড উত্তর দিলেন, “ঈশ্বর আমাকে পৃথিবীর শাসক নিয়োগ করেছেন। 
এখন পছন্দ তোমার । তুমি আমার পুত্র এবং সঙ্গী হতে পারো অথবা আমার 
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ক্রীতদাস ৷’ মনে হয় তিনি আরো দাবি করেছিলেন যেন তিমুর কুতলুক তাদের 
মুদ্রায় লিখুয়ানিয়ান ছাপ যোগ করে। 

তাতার খান গম্ভীর হয়ে যান। যদিও যখন দুই সেনা সমভূমিতে মুখোমুখি 
তখন তিনি খ্রিস্টান ডিউককে উপহার পাঠিয়েছিলেন। ৷ তার বয়োজ্যেষ্ঠ সহযোদ্ধা 
ইডিকু তার নোগাইদের সঙ্গে নিয়ে আসা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করছিলেন। ইকিদু 
খ্রিস্টানদের শর্ত প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি উইনটোন্ডের সঙ্গে বাৰ্তালাপ করতে 
চাইলেন। এরপর দুই নেতা ছোট নদীর ধারে দেখা করলেন। 

ইকিদু বেশ রসিক ছিলেন। বললেন, “রাজপুত্র, আমাদের খান আপনাকে 
তার পিতা হিসেবেই দেখেছেন ৷ আপনি বয়সে তার চেয়ে বড়। কিন্তু আপনি 
আবার আমার চেয়ে ছোট | তাহলে আমার মনে হয় লিথুয়ানিয়ার মুদ্রায় আপনার 
উচিত আমার ছবি যোগ করা ৷’ 

উইনটোন্ড প্রচণ্ড রাগে নিজের ছাউনিতে ফিরলেন। ক্যাকোর রাজা সাবধান 
করে দিয়েছিলেন, ভেবেচিন্তে কাজ করতে ৷ সেই সাবধানবানীতে কোনো ভ্ৰক্ষেপ 
না করে তেজন্বী লিথুয়ানিয়ান এই নাইট ক্যাকোকে তিরস্কার করে বললেন, 
“তোমার যদি এতই মৃত্যুতয় থাকে, তবে তুমি আমাদের মতো গৌরব প্রত্যাশীদের 
পথ আটকে দীড়িয়ে না৷’ 

লিথুয়ানিয়ান আর উইনটোন্ড একত্রে তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা শুরু 
করলেন। খ্রিস্টান সেনাদের কাছে ছিল কামান আর হ্যান্ড গান প্রত্যাশা ছিল এই 
নতুন অস্ত্ৰ দিয়ে তাতার সেনাদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারবে | কিন্তু এই আনাড়ি 
অস্ত্র দ্রুত স্থান পরিবর্তন করা তাতার অশ্বারোহীদের ওপর কোনো প্রভাবই 
ফেলতে পারল না। একসঙ্গে চলা উইনটোন্ডের সেনাদেরকে যখন তিমুর কুতলুক 
পেছন থেকে আক্রমণ করল তখন তারা বেশ হতভম্ব হয়ে গেল । যুদ্ধের আগে গর্ব 
করা লিথুয়ানিয়ান যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে উইনটোন্ড পালালেন। তার সেনাদের 
দুই-তৃতীয়াংশ যুদ্ধ ক্ষেত্রে মারা পড়ল। মৃতদের মধ্যে ছিলেন ক্যাকোর সাহসী 
রাজা, স্মোলেনস্কের আর গ্যালিসিয়ার রাজপুত্র | কিয়েভ তাতারদের সম্মানী দিল। 
এরপরে তাতাররা উইনটোন্ডের দেশ পোল্যান্ড তছনছ করার আগে পর্যন্ত পেছন 
ফিরে যায়নি। 

সাধারণ ইতিহাসবিদরা ব্যাপারটা উপেক্ষা করে গেছেন। এই যুদ্ধ ইউরোপের 
প্রগতিতে পরিবর্তন এনেছিল। পোলিশ এবং লিখুয়ানিয়ানদের পরাজয়ে রাশিয়ার 
সবচেয়ে বড় শত্রুর অন্তৰ্ধান হয়েছিল । রাশিয়ানরা তাদেরকে তাতারদের চেয়েও 
বেশি ভয় পেত। পোল্যান্ডের এই রাজা এরপরে নিজেকে প্রুসিয়ায় গুটিয়ে নেন। 
টিউটনিক নাইটরাও ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে। পোল্যান্ডের রাজার সঙ্গে এরপরে 
তাদের শক্তি চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যায়। 
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৬ 
যুদ্ধের দুই সেনানায়ক 


তিমুর সম্পর্কে স্যার পার্সি সাইকস বলেন, ‘স্মরণকালের মধ্যে আর কোনো এশীয় 
বিজয়ী এতটা দুরূহ অর্জন করতে পারেননি । আর তামিরলেনের মতো আর কেউ 
এমন ক্রমাগতভাবে খ্যাতি বজায় রাখতে পারেননি। তার প্রাপ্তি প্রায় অতিমানবের 
মতো ৷’ 

চেঙ্গিস খানের মতো তিমুরেরও যুদ্ধ পরিচালনার এক অদ্ভুত দক্ষতা ছিল। 
মনে হতো তারা কোনো অতিমানব। আমরা প্রশংসা করি সিজারের যুদ্ধ যাত্রার, 
তার হ্যানিবলের ব্যবহারের কিংবা অনুপ্রেরণাদায়ক নেপলিয়ানের যুদ্ধ কৌশলের । 
তবে সব কিছু জানার পরে এটা বেশ পরিষ্কার যে এশীয় এই দুই বিজয়ী এবং 
আলেকজান্ডার ছিলেন পৃথিবীর মঞ্চে হওয়া যুদ্ধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় দুই 
পারেনি । 

চেঙ্গিস খান আজও বেশ রহস্যময় থেকে গেছেন। আর তিমুরের ভেতরও 
এমন অনেক কিছু ছিল যা আমরা বুঝতে পারিনি” চেঙ্গিস খানের কি পুরো পৃথিবী 
জয় করার কোনো ইচ্ছা ছিল? নাকি তিনি কেবল একজন উদ্যমী বর্বর মানুষ 
ছিলেন? আমরা কেবল জানি তিনি বেশ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, সেই জ্ঞান, যা 
আমাদের বাস করা এই পৃথিবীর জন্য ভয়ানক হয়েছিল৷ আর তিমুরের শক্তিশালী 
প্ৰাপ্তি আমরা কেবল পরিমাপ করতে. পারি আর তা ধ্বংস করতে পারি। তবে 
কোনোদিন জানতে পারব না কী ছিল তার সাফল্যের রহস্য। 

আযালেকজান্ডারের সম্পর্কে আমরা বুঝতে পারি তিনি ম্যাসিডনের ফিলিপের 
পুত্র ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছিলেন শক্তিশালী এক সেনা ৷ তিনি নির্বিঘ্নে 
পারস্য সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেন আর সেখানকার সম্রাটকে উৎখাত করে সাম্রাজ্যের 
দখল নেন। কিন্ত আমাদের আর এশীয় এই দুই বিজয়ীর মাঝে রয়েছে বিশাল 
এক দূরত্ব । আর ভিন্ন এক পৃথিবীর অভিজ্ঞতা । 

কিছু ব্যাপার আমরা খুব নিশ্চিতভাবে বলতে পারি | আ্যালেকজান্ডারের মতো 
তাঁদেরও ছিল দুর্দান্ত সহ্যশক্তি আর এগিয়ে চলার ক্ষমতা । কোনো কিছুই তা 
আটকাতে পারত না। তাদের মিল এখানেই শেষ । চেঙ্গিস খান ছিলেন ধৈর্যশীল । 
তিমুর ছিল ভরবেগ ৷ মহান মোঙ্গল তীর প্রথম দিকের কিছু ক্ষেত্র ছাড়া প্রতিটি 
যুদ্ধেই নিজের মূল সেনাঘাটি থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। কিন্তু সমরখন্দের 
এই শাসককে সাধারণত যুদ্ধক্ষেত্রেই দেখা যেত গোবির এই গোত্রপতি তার মন্ত্রী 
আর সেনাপতিদের সঙ্গে দায়িত্ব ভাগ করে নিতেন আর তাতার নেতা সব দায়িত্ব 
নিজের কাধেই নিতেন। 
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এটা কি তাদের নীতি? নাকি চেঙ্গিস খান খুব ভালো সঙ্গী পেয়েছিলেন? 
তেমনটা মনে হতে ATCA | তার চীনা মন্ত্রী আর চার পুত্ৰ সুবোতাই, কেপ নয়ন, 
বায়ান আর মুহুলি নিজ দায়িত্বে যুদ্ধ পরিচালনায় বেশ দক্ষ ছিল। তীর মৃত্যুর পর, 
তাদের মধ্যে যারা জীবিত ছিল, তারা তার সাম্রাজ্য প্রসারিত করেছিল। সাইফ 
আদ দিন, SE বারালাস, শেখ আলি বাহাতুর আর বাকি যারা ছিলেন তারা 
কেউই তিমুরকে এমন কোনো সাফল্য এনে দিতে পারেননি । 

উনিশ শতকের মোঙ্গলদের ভেতর যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়ার একটি স্বাভাবিক 
আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করত। আর ছিল মৌমাছির মতো একত্রে কাজ করার 
মানসিকতা | ফলে তাদের নিজেদের ভেতর খুব সুন্দর সৌহার্দ কাজ করত | আর 
পঞ্চদশ শতকের তাতার সেনারা, হানিবলের সেনাদের মতো, নিজেদের ভেতর 
কেবল আংশিকভাবে যুক্ত ছিল। তিমুর না থাকলে তাদের ক্ষমতার অর্ধেকই 
হারিয়ে যেত। শক্তিশালী সেনার মুখোমুখি হলে মোঙ্গলরা বেশ অনেক এলাকা 
জুড়ে তাদের সেনা পরিচালনা করতে পারত 1 তিমুর সব সময় একটি সেনাদল 
নিয়েই এগিয়ে যেতেন। 

সেনাদের সংগঠিত আর পরিচালনার এক দুর্লভ ক্ষমতা ছিল চেঙ্গিস খানের । 
একটি যুদ্ধের পরিকল্পনায় তিনি খুব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়েও খুব গভীরভাবে চিন্তা 
করতেন। আর তার পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে তা নিয়ে তার সেনাপতিদের সঙ্গে 
কয়েক সপ্তাহ আলাপ করতেন। তিনি ছিলেন পরিকল্পনায় সেরা । অপ্রয়োজনে 
তিনি যুদ্ধ এড়িয়ে যেতেন ৷ সরাসরি মূল প্রতিরোধের এলাকা ধ্বংস করতে এগিয়ে 
যেতেন আর বিরোধী নেতাকে হত্যা করতেন। তার যুদ্ধ যাত্রাকে ঘিরে থাকত 
ভীতি আর গোপনীয়তা | আর তার চলে আসবার পরে পিছনে পড়ে থাকত বীভৎস 
মৃতের সারি। 

ভয়ে অবশ করে দিয়ে অগ্রসর হতো মোঙ্গলরা। আমাদের পক্ষে তাদের এই 
প্রচেষ্টা কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব। এ ব্যাপারে একটি গল্প প্রচলিত আছে। একবার 
দখল নেয়া একটি শহরে একজন মাত্র সেনা হত্যা করার জন্য প্রায় বিশজন 
বন্দিকে জড়ো করল । প্রস্তুতি নেবার সময় আবিষ্কার করল, সে তরবারি আনতে 
ভুলে CATR | সেই বিশজনকে সে তখন বলল, তোমরা এখানে অপেক্ষা করো। 
আমি আমার তরবারি খুঁজে আনি। মাত্র একজন ছাড়া বাকি সবাই তার সেই 
আদেশ পালন করেছিল ৷ সেই একজনই হচ্ছে সেই লোক যে এই গল্পটা বলেছে। 

তিমুরের তাতাররা ছিল আলাদা । আক বোগা দুইজন পার্সির বিরুদ্ধে নিজেই 
এগিয়ে গিয়েছিল। এমন ঘটনা যে কেবল একবারই ঘটেছিল তা কিন্তু না। তার 
লোকরা বিশ্বাস করত তারা অজেয়। তার এই যুদ্ধ জয়ের ক্ষমতাকে তার লোকেরা 
তাদের ভাগ্য বলে ধরে নিত। 

যুদ্ধ প্রস্তুতির ব্যাপারে তিমুর চেঙ্গিস খানের মতোই সতর্ক ছিলেন । তবে তিনি 
মোঙ্গোলের মতো এতটা কৌশলী ছিল না। চেঙ্গিস খান কঠিন পরিস্থিতি এড়িয়ে 


www.pathagar.com 


দুনিয়া কাপানো তৈমুর লং ২১১ 


যেতেন ৷ অন্যদিকে তিমুর তা মোকাবেলা করতেন আর তা পেরিয়ে যেতেন। এই 
মোঙ্গল কখনোই মূল সেনাদের পেছনে ফেলে মাত্র কয়েকশ' সৈন্য নিয়ে বাগদাদে 
প্রবেশ করতেন না কিংবা একাই কার্শির দেয়ালে চড়ে যেতেন না। 

চীনে চেঙ্গিস খান প্রথমে পশ্চিমে গণ্ডগোল সৃষ্টি করলেন। এর এই বিশৃঙ্খলার 
সুযোগ নিয়ে পুরো প্রদেশ দখলে নিলেন। তিমুর তার শত্রুদের একত্রিত হওয়ার 
সুযোগ দিতেন এরপর এগিয়ে যেয়ে যুদ্ধ করতেন। জীবনের শেষের দিকে তিনি 
সব সময়েই বিজয়ী হতেন। নেপোলিয়ানের মতো সম্ভাব্য সবকিছুর জন্য তৈরি 
হয়েই তিনি অভিযান শুরু করতেন। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার নিজের 
ক্ষমতার ওপর ভরসা করেই তিনি শত্রুর ক্ষমতা ধ্বংস করতেন। কোনো সমস্যাই 
তাকে স্পর্শ করত না। 

কৌশল তৈরি করার এই ক্ষমতা চেঙ্গিস খান কীভাবে অর্জন করেছিলেন তা 
আমরা জানি না। মরুভূমিতে বসে সেনাদের সুচারুরূপে পরিচালনার দক্ষতা তিনি 
কীভাবে অর্জন করেছিলেন তাও আমাদের অজানা | আর তিমুরের জয়ের রহস্য 
তো আজও একটি ধাঁধা ৷ 


৭ 
কবিগণ 


ইউরোপের দ্বারপ্রান্তে তিমুরের হঠাৎ আগমন আর তেমনই হঠাৎ করে তীর সব 
জাঁকজমক আর ক্ষমতাসহ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ইউরোপীয় কবিদের অগ্নিশৰ্মা করে 
দিয়েছিল | তামেরলেন বা তাম্বেরলেইন হয়ে ওঠেন কিংবদন্তি Ae এবং 
তুকীদের পরিবর্তিত গল্প থেকে এক রূপকথার জন্ম হয়। 

আমরা বাজাজিতের শত্রু তৈমুর লং সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক উল্লেখ পাই 
ষোড়শ শতকের জার্মানদের কাছে। ওথমানলি সুলতান বাজাজিত হিসেবে। 
সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থে মহান তাতারি যুবক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। 
হেরোডোটাসের বলা স্কিথিয়ান মেষপালক শব্দেরই প্রতিধ্বনি। পরের ইতিহাস 
গ্রন্থে তাকে যতটা ন্যক্কারজনকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সবগুলোই ততটা 
ন্যক্কারজনক না। তবে বেশ লম্বা সময় ধরে ইউরোপীয় লেখকদের মাঝে তিমুর 
কেবল তৃুকীদের সঙ্গেই সম্পর্কিত ছিলেন। অস্পষ্টভাবে ছিলেন ‘নাতলিয়া’ 
বিজয়ের সঙ্গে । আর ছিলেন “মিসরের সোলদান, জেরুজালেম আর ব্যাবিলন'-এর 
বিজয়ী হিসেবে | 

এলিজাবেথ যুগের প্রথম দিকে ক্রিস্টোফার মারলো তার সম্পর্কে এর চেয়ে 
বেশি জানতেন না । তিনি তৈমুর লং-এর মধ্যে এক অদম্য শক্তি দেখেছিলেন আর 
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দেখেছিলেন অজানা প্রাচ্যের রাজকীয়তা। তার সব কল্পনা অলংকৃত হয়ে 
প্রতিধ্বনিত হয়েছে ইংরেজি ভাষায় রচিত প্রথম নাটকে। তার “তাম্বুরলেইন দ্যা 
গ্রেট’ এই কল্পনা ঘিরেই রচিত। এর ভিত্তি ছিল পুরনো গ্রিক-পারস্যের সময়ের 
পৃথিবী সম্পর্কে পাওয়া নথি। 

(তার লেখা নাটকে কোনো প্রামান্য দলিল আমরা খুঁজে পাব না। এমনকি তিমুর 
আর বায়েজিদ ছাড়া আর কোনো প্রকৃত চরিত্র ছিল না। একটি মাত্র চরিত্র যা 
প্রকৃত বলা যায় তা ছিল ‘উসুমাকাসসান’ ৷ বেরগেরনের ১৬৩৫-এ লেখা ‘ট্রেইষ্ট 
দেস সারাসিনস' বইয়ে উসুমাকাসসান-এর উল্লেখ আছে। তিনি ছিলেন একজন 
তুর্কেমেনীয়, তিমুরের ভৃত্য । মারলো আমাসিয়া আর সোরিয়ার রাজার কথা 
বলেছেন ৷ আমাসিয়া আর সিরিয়া সত্যিকারের প্রদেশ ছিল তবে তাদের কোনো 
শাসক ছিল না। একজন উজুন হাসান তুর্কেমেনীয়দের শাসক ছিল। তিনি একজন 
গ্রিক রাজকন্যাকে বিয়ে করেন। তবে সময়কাল ছিল তিমুরের দুই প্রজন্ম পরে 1) 

তাম্ুরলেইন বর্তমানে বেশ বিখ্যাত গাড়ি এবং রাজায় দৃশ্যপটে আসেন-- 

হে, তুমি তো শুধু এশিয়ার ধন-সম্পদ নষ্ট করেছ 

দিনে বিশ মাইল চলা ছাড়া আর কী করতে পারো তুমি 

তোমার পায়ের কাছে একটা চার চাকার গাড়ি নিয়ে এতো অহংকার তোমার, 

মহান তাস্থুরলেইন-এর মতো একজন কোচওয়ান 

তবে পিচঢালা এই পথে আমি তোমাকে জয় করেছি। 


১৫৮৬ সালে লেখা এই নাটকটি অমর হয়ে আছে। তবে ইংরেজ কবির 
আগুনঝরা পঙক্তিগুলোর ST এখানে তাম্বুরলেইনের সঙ্গে তিমুরের এক 
জায়াগায়ই মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা হচ্ছে তার অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর মহনত্ত্রের 
প্রতি ভালোবাসায় | কারণ মারলো নিজেই শক্তি আর Tag ভালোবাসতেন | তিনি 
যে ক্ল্যাভিওর স্পেনীয় প্রকাশনা দেখেননি তা বেশ স্পষ্ট। যেটা ১৫৮২ সালে 
আরো কিছু তথ্যসহ লেখাটি প্রকাশিত হয়। 

তবে তখন থেকে তিমুর বেশ পরিচিত একটি চরিত্র। তবে ইউরোপীয় 
ইতিহাসে অনেকটাই বিকৃত। লেঙ্কল্যাভিয়াস ১৫৮৮-তে তাকে উদ্ধৃত করেন। 
আর পেরভিয়াস করেন ১৬০০ সালে। ১৫৯৫-এ একজন অজানা আলহাযেন 
(আল হুসসাইন?) সম্পর্কে একটি পৌরাণিক গল্প লেখেন। গুড রিচার্ড আর 
নোলস ১৬০৩ সালে প্রকাশিত তাদের তুকীদের বিশাল পুস্তকে তাকে অন্তভুক্ত 
করেন। তার সম্পর্কে লেখার অনেকগুলিই আছে প্রথম দিকের AO, তার 
তীর্থযাত্রা অংশে, ১৬২৫ সালে । ১৬৪৭ সালে ম্যগনন লেখেন তার ‘লে গ্রান্ড 
তামেরলেন এট বাজাজেত' ৷ ১৬৩৪ সালে আসে পিয়ারে বারগেরসন-এর সংগ্রহ 
‘ভয়েজেস অব তারতারি' 1 এই গ্রন্থে তাতার এবং মুসলমানদের সম্পর্কে অনেক 
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প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায়। প্রকৃত তথ্যের এখানেই OF | এরপরে তা আরো বৃদ্ধি 
পায় ভাত্তিয়ার-এর লেখা আহমেদ আরাবশাহ-এর ইতিহাস গ্রন্থটি অনুবাদের 
পরে | ১৬৫৮-তে তা প্রকাশিত হয়। 

এই কিংবদন্তি তৈমুর লং-এর একটি প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই মিল্টনের 
উত্তোলিত পতাকা, স্বর্গের দ্বারে অন্ধকারের শক্তির সুপরিচালিত সেনাদল আর 
প্রাচ্যের এই যোদ্ধার সমসাময়িক আরো কিছু কল্পনা ৷ বেশ দীর্ঘ সময় ধরে তৈমুর 
লং ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রাচ্যের একজন স্বৈরাচারী হিসেবেই চিত্রিত হন এরসঙ্গে 
পরে যুক্ত হয় মহান মোগলদের ধারণা । চীনা সম্রাটের চিত্র যুক্ত হয় ভলতেয়ারের 
সময়, ফ্রান্সে । তীর প্রকৃত সম্মান “তাতারদের মহান খান’ ফিরে পাওয়ার জন্য 
তিনি মার্কো পোলোর কাছে AA | সত্যিকারের ইতিহাস আর আসল মানুষের জন্য 
এসব খুব কমই জরুরি | 

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে পেতিস দে লা ক্রইক্স কর্তৃক শেরিফ আদ 
দিনের বিশাল কাহিনি “দ্যা বুক অব ভিক্টরিজ অব লর্ড তিমুর দ্যা স্রেনডিড” 
অনুবাদের আগে পৰ্যন্ত পর্যাপ্ত প্রকৃত তথ্য ছিল না। 


৮ 
মোঙ্গল 


অ-এশীয় লেখকরা ‘মোঙ্গল’ শব্দটিকে বেশ অনেক ব্যাপারেই ব্যবহার করেছেন। 
ফলে এর অর্থ বোঝার জন্য একেবারে প্রথমের দিকে আমাদের তাকাতে হবে | 

প্রথমে শব্দটি ছিল “মং কু’ বা ‘মুং কু'। এর অর্থ ছিল সাহসী মানুষ অথবা 
রুপালী মানুষ । এরা পুরোনো সাইবেরিয়ার স্থানীয় উপজাতি que’ এবং 
প্রাচীন তুক্কীদের উত্তরসূরি ৷ চীন জয় ছাড়া, সেই সময় চিনের সঙ্গে তাদের আর 
কোনো সম্পর্ক ছিল না ৷ 

তাঁরা ছিল যাযাবর । দীর্ঘাকার এবং শক্তিশালী, অশিক্ষিত। গবাদিপশু আর 
শিকারের ওপর চলত জীবনযাপন ৷ উত্তরের তুন্দ্রা আর গোবি এলাকায় ঘাসবহুল 
এলাকার পিছনে ছুটে চলে একদল মরু বাসিন্দা। হেরোডোটাসের বর্ণনার 
স্কিথিয়ান ৷ ইউরোপের দুঃখের সময় সেখান থেকে পশ্চিমে সরে আসা হুন আর 
আযালেনদের জ্ঞাতি ভাই। তারা ছিল অশ্বারোহী | তাদের মধ্যে আজও যারা থেকে 
গেছেন, তারা এখনও অশ্বারোহী । 

অনেক আগে চীনারা তাদেরকে “হিউং নু’ এবং আরো অনেক ধরনের শয়তান 
বলে ডাকত। তাদের থেকে বাঁচতে বানিয়েছিল মহাপ্রাচীর। কিংবদন্তি 
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Meats যেমন কিছুদিন আগে এই উপজাতিদের তার সাম্ৰাজ্য থেকে দূরে 
রাখতে “পোর্তা ক্যাম্পি' বানিয়েছিলেন। তারা ছিল এশিয়ার উঁচু অঞ্চলের 
অশ্বারোহী। যোদ্ধা তৈরির সূতিকাগার । এই অশ্বারোহী, মাংসখেকো, দুধ পান 
করা উপজাতিদেরকে হেরোডোটাস তার বর্ণনায় “ক্কিথিয়ান” বলে গেছেন। পরে 
রোমানরা বলেছেন “হুন'। চীনারা “হিউং নু'। এর সবগুলোই একটি জাতিকে 
বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়েছে। 

“হিউং নু’ অর্থ যাযাবরদের “সমষ্টি” | ‘মৈত্রী’ শব্দটা খুব প্রশান্তি নিয়ে বলতে 
পারি না, কারণ বেশির ভাগ সময়েই তারা একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করত। 
১১৬২ সালে, চেঙ্গিস খানের সময়, এই ‘সমষ্টি’ জাতিতে পরিণত হয়। পূর্ব থেকে 
শুরু করে পশ্চিমের দিকে ধারাবাহিকভাবে এমন জাতিগুলো হচ্ছে--মাঞ্চুস, 
তাতার, মোঙ্গল, কারাইত, জালাইর আর উইঘুর। মোঙ্গলদের গোত্রপতি চেঙ্গিস 
খান অন্যদের হারিয়ে সবাইকে নিয়ে গড়ে তোলেন মোঙ্গল সাম্ৰাজ্য । 

চেঙ্গিস খান ছিলেন এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তার মোঙ্গলরা ছিল তার 
পরবর্তী অনুসারী । এই বিশাল যাযাবররা ছিল তার প্রথম প্রজা ৷ এদের সঙ্গে নিয়ে 
তিনি চীনকে হারিয়ে, সেখানে প্রবেশ করেন ৷ এদেরকে এবং চীনাদের নিয়ে তিনি 
মধ্য এশিয়ার তুকীদের পরাজিত করেন। এরপরে জয় করেন বাকি বিশ্বের 
বেশিরভাগ অংশ। 

ফলে আজ, মোঙগল শব্দটি দুটি অর্থ নির্দেশ করে। দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ 
শতকের বিশাল মোঙ্গল সাম্রাজ্যের অধিবাসী অথবা আসল মোঙ্গলদের উত্তরসূরি | 
এই গ্রন্থে মোঙ্গল বলতে আসল মোঙ্গল উত্তরসূরিদের বোঝানো হয়েছে। 


৯ 
তাতার 


হয়েছে। প্রথম দিকে এরা ছিল ছোট্ট একটি উপজাতি । এদের বাস ছিল মূল 
মোঙ্গলদের পূর্বে। অনেকটাই মোঙ্গলদের মতো । তাদের প্রথম দিকের গোত্রপতি 
তাতুর এর নাম থেকে এই নামের উৎপত্তি, না চীনা শব্দ “তা তা’ থেকে তা আমরা 
সঠিক জানি না। 

তবে তাতাররা, চীনাদের সবচেয়ে কাছাকাছি একটি গোত্র বা জাতি । ফলে 
চীনারা অন্য সব গোত্ৰকে তাতার নামেই ডাকে ৷ বা “তা-তা-এর' | নামটা থেকে 
গেছে। বিশাল চীনা অধিবাসীরা এখনো এই শব্দটা ব্যবহার করে। এটা এতটাই 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে ইউরোপীয়রাও সব উপজাতির জন্য এই শব্দটি ব্যবহার 
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করে। প্রথম যে ইউরোপীয় পর্যটক ত্রয়োদশ শতকে এই উপজাতিদের সাম্রাজ্য 
ভ্রমণে আসে তাকে মোঙ্গলরা সাবধান করে দিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে বলার সময় 
যেন তাতার শব্দটি ব্যবহার করা না হয়। কারণ যে কয়টি উপজাতিকে তারা 
হারিয়েছিল তার মধ্যে তাতারও ছিল। দ্বাদশ শতকের ব্রিটেনের নরম্যানরা 
নিজেদেরকে স্যাক্সন বলে আনন্দ পেত না। 

মোঙ্গলরা জয় করে নিলে দ্বাদশ শতকের পরে তাতাররা আক্ষরিক অর্থে 
১২০০ খ্রিস্টাব্দের পরে হারিয়ে যায়। তারা সাম্রাজ্যের বিশাল সশস্ত্র যোদ্ধাদের 
ভেতর তারা হারিয়ে যায়। 

(বৰ্তমান পণ্ডিতদের ভেতর আসল শব্দটিকে পুরনোভাবেই ববহারের প্রচেষ্টা 
দেখা যায়। যুক্তি হচ্ছে মোঙ্গল শব্দে ‘তার’ অর্থ “কিছু একটা’ আর জোর দেয়ার 
জন্য দুইবার ব্যবহার করা হয়েছে, ‘তারতার’ ৷ আর চীনারা যেহেতু ‘a’ বর্ণটি 
উচ্চারণ বা লিখতে পারে না তাই তারা এটি উচ্চারণ করত “তাতারহ'। প্রথম 
দিকের সব ইউরোপীয় পর্যটকই তাতার শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে 
আরব এবং পারস্য ইতিহাসবিদরা তেমনটা করেননি । আর আধুনিক তাতাররাও 
তেমনটা উচ্চারণ করে না। ‘তার’ শব্দটির মূল অর্থ যাযাবর। শব্দটি 'তির' বা 
‘তুর’ মূল থেকেও আসতে পারে । শব্দটি আছে তুরানে এবং শব্দটি হচ্ছে ‘তুর- 
কি'। তবে তা সন্দেহজনক ৷) 

এখন নামের চেয়ে অন্য একটি ব্যাপার এশীয়দের মনে দাগ কেটে আছে। 
ইউরোপীয় ইতিহাসবিদদের আছে চেঙ্গিস খান হচ্ছে মোঙ্গলদের সম্রাট । তার 
নিজের প্রজাদের কাছে তিনি ছিলেন পৃথিবীর খা খান বা ‘মহান Aer’ | তাকে 
উলেখ করতে তার নাম ব্যবহার করা খুব সমীচীন না। তিনি যতটুকু তার অধীনে 
এনেছিলেন সেটাই ছিল তার সাম্রাজ্য । নামের খুব অর্থ এখানে নেই ৷ মোঙ্গল আর 
মূল তাতাররা সেই সময় লিখতে জানত না। তাদের কর্মচারীরা ছিল বিদেশি আর 
তাদের মুখের কথা আর লেখার ভাষাও ছিল পৃথক। ইউরোপের সঙ্গে 
যোগাযোগের ক্ষেত্রে এসব কর্মচারীরা মহান খানের নাম এবং পদবি লেখার ক্ষেত্রে 
১. ফাকা রাখত ২. ধরণীতে স্বর্ণের প্রতিনিধি ৩. পৃথিবীর শাসক বা সব মানুষের 
সম্রাট এমনটা লিখত ৷ মোঙ্গল শব্দটা প্রায় ব্যবহারই হতো না। মার্কো পোলো 
ফিরে এসে “তাতার' আর “তাতারি' শব্দ দুটি ব্যবহার করেন। 

এছাড়াও, বিভিন্ন ঘটনাবলি থেকে আমরা যতটা জেনেছি, রুশদের সঙ্গে এই 
উপজাতির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আর সুদীর্ঘ সম্পর্ক ছিল। সেই রুশরা তাদের নথিপত্রে 
তাতার শব্দটাই ব্যবহার করেছে এবং এ ব্যাপারে তারা অনড় থেকেছে। হাওয়ার্থ 
বলেছেন, সম্ভবত রাশিয়া আক্রমণের সময় মোঙ্গল নিয়ন্ত্রিত যে সেনাদল গিয়েছিল 
তাদের সম্মুখভাগে যে সৈন্যরা ছিল তারা ছিল তাতার। রুশদের সংস্পর্শে 
আসবার পরে ইউরোপীয়রাও তাতার শব্দটি গ্রহণ করে । চীনকেও তারা “খিতাই' 
বা 'ক্যাথি' বলে জানত ৷ কিছুদিন পরে ক্যাথি শব্দটি বাদ পড়ে যায়, তবে 
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মোঙ্গলদের অধীনে যে উপজাতি লোকেরা বেরিয়ে বাকি দুনিয়ায় প্রবেশ করে 
তাদের এখনো তাতার বলে ডাকা হয়। আর তা পরিবর্তন করার জন্য এখন 
অনেক দেরি হয়ে গেছে। 

বায়ারহদের চারপাশ এবং অন্যদিকে শিকার করে বেড়ানো আসল তাতারদের 
সঙ্গে তিমুরের পূর্বপুরুষ বারলাস উপজাতির তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। 
না। 

তাঁদের জন্য ব্যবহার করার মতো তাতার ছাড়া ভালো কোনো শব্দও নাই। 
শারিফ আদ দিন এই শব্দটি ব্যবহার করেন। “মির কাওয়ান্দ* আর কাওয়ান্দ 
আমিরও | আব্দুল গাজীও এমনই করেন। পরবর্তী সময়ের অন্যান্য পার্সি আর 
আরব লেখকরা তাদের নাম তাতার আর তুকী লেখেন। আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে 
স্যার হেনরি হাওয়ার্থ তাতার শব্দটিকেই সবচেয়ে ভালো বিকল্প হিসেবে মেনে 
নিয়েছেন ৷ লিওন ক্যাহুন আর আরমিনিয়াস ভ্যাম্বারি যে বলেন তুকী ঠিক তার 
নিজস্ব একটি কারণ আছে। 

এই গ্রন্থে যে তাতার শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা জাতিগত কিংবা 
এতিহাসিক কারণে না। তিমুরের লোকজনদের বর্ণনা করার জন্য ভালো বিকল্প 
শব্দ হিসেবে । আসলে ঘটনাটা মুখ্য, শব্দটা না। জাট আর সোনালি গোত্রকে 
মোঙ্গল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা এখনো মোঙ্গলদের উত্তরসূরি দ্বারা 
শাসিত। 


১০ 
তুকী 
‘তুকী’ শব্দটি অনেক বছর ধরে ভাষাতত্ববিদ, জাতিতত্তববিদ আর ইতিহাসবিদ, 
নৃতত্ত্ববিদ আর তুকী রাজনৈতিকদের মাঝে ফুটবল হয়ে থেকেছে। এখন ধুলোর 
কারণে আর কেউ ফুটবলটা দেখতে পায় AT | 

একজন নারী নেকড়ের রূপকথা আর একটি ‘তুকী, জ্যাফেত-এর সন্তান’ 
আর উচ্চ সংস্কৃতির এক অদৃশ্য সাম্রাজ্য, বিশেষ করে অনেক আগে মধ্য এশিয়ায় 
কাজের ধাতু আর ঘোড়ার বাণিজ্যে পারদর্শী এঁতিহ্যবাহী ছিল, গল্পগুলো 
চিত্তাকর্ষক তবে বিশ্বাসযোগ্য না ৷ যদিও কনস্ট্যান্টিনোপলের অৰ্ধচন্দ্ৰ, নেকড়ে মস্ত 
ক দিয়ে পরিবর্তন করার জন্য পদযাত্রা হয়েছিল বলে শোনা যায়। দেখা যায়, 
পঞ্চম শতকের পূর্বে তৃকী জাতি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। 
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এরপরে, হিউং নু-এর একাংশ আলাদা হয়ে একটি গোত্র হিসেবে চীন আর 
গোবির মাঝামাঝি স্বর্ণালী পর্বতের পাদদেশে বসবাস শুরু করে। এদের 
পরিবারকে বলা হতো ‘আসিনা’। তবে কখনো কখনো “তুকী’, যার মানে 
শিরন্ত্রাণ। এর কারণ হতে পারে তীরা গম্বুজ আকৃতির পাহাড়ের কাছে বসবাস 
করত অথবা তারা শিরোস্ত্রাণ পড়ত | বলা হয়, চীনারা তাদেরকে ‘তৌ কি’ বলে 
ডাকত | কারণ চীনারা “র' উচ্চারণ করতে পারে না। তবে ‘তৌ কি' পরে ব্যবহার 
হতো দাম্ভিক কুকুর বোঝাতে | আজও এর মানে বিদেশি কুকুর | আমরা অনেকেই 
এর সাক্ষী। চীনারা আসেনা উপজাতির বলা কথায় শব্দটা শুনেছিল, নাকি 
তাদেরকে গালি দিচ্ছিল, ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট না। 

চীনা নথিপত্রের ভিত্তিতে ইউরোপীয়রা সিদ্ধান্ত নেন, অন্যান্য বড় উপজাতির 
বেশিরভাগ আসিনা (তৃকী)দের আত্মীয়। এই দলের পূর্ব অংশকে উইঘুর আর 
জালাইর নামকরণ করা হয়। পশ্চিমের সবাই স্বর্ণালী গোত্রের কেন্দ্র তৈরি করে। 
এর মধ্যে রয়েছে কারলুক, কাঙ্কালি, কারা, কাল্লা, কিপচাক তুষার বাসী, উঁচু 
গাড়ি, কালো টুপি আর মরু মানব। 

তাঁদের এভাবে নামকরণ করা হয়, কারণ তারা একইভাবে বা প্রায় একই 
ভাষায় কথা বলত। আর এই ভাষাকেই এখন বলা হয় তুকী ভাষা । তবে 
কনস্ট্যান্টিনোপল-এর সময়ের তুকী এটি না। প্রথম দিকে এদের বেশ কিছু 
উচ্চারণ মোঙ্গলদের সঙ্গে মিলত | 

তাই ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ একটি ছোট উপজাতির নামকে অনেকগুলো 
উপজাতিকে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করাকে মেনে নেন। ব্যাপারটা দেখে প্রথম 
দিকের লিথুয়ানিয়ান রাজপুত্রের কথা মনে পড়ে তিনি খ্রিস্টান হন ৷ এরপরে তার 
প্রজাদের ডেকে দলে দলে ভাগ করে খ্রিস্টান হতে বলেন। এক দলকে নাম দেন 
পিটার আর অন্য দলকে পল। 

চীনের পেছনের দরজায় পৌঁছে যাওয়া, মাংসখেকো, সিন্কের কাপড় পরা, দুধ 
পান করা এমনতর অনেকগুলো ঘটনায় তুকীদের বর্ণনা আছে। তাদের সবচেয়ে 
সাহসী লোকদের ডাকা হতো ‘বাগাভুর’ বলে, তাদের রাজকন্যাকে ‘খাতুন’ নামে 
আর তাদের গোত্রপতিকে ‘খা খান’ বলে। তাদের শিংওয়ালা ধনুক থাকত আর 
বাশি বাজানো তীর, যেগুলোর বর্ম থাকত ৷ আর ছিল ‘ভুগ তুগ’ অর্থাৎ নেকড়ের 
মাথার ছবিযুক্ত পতাকা । সোনালি নেকড়ের মাথা ছিল খা খানের প্রতীক । নেকড়ে 
গোত্রপতি | কেবল স্ম্রাটের অধিকার ছিল এমন পতাকা রাখার । কেবল তিনিই 
বিশালাকার ঢাকটি দিনে পাঁচবার বাজানোর অধিকার রাখতেন | এভাবে তিমুরের 
পূর্বপুরুষকে আমরা চিনতে পারি | 

সপ্তদশ শতকের কথা ৷ মোঙ্গলরা তখনো মাছ আর পশুর চামড়ার পোশাক 
পরত আর নোংরা খাবার খেত। তারা তখনো উত্তরে, বর্তমান সাইবেরিয়ায় 
ছাউনিতে বাস করত | এরপরে কী হয়েছিল তা বেশ জটিল। কেবল ভাষায় মিল 
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ছাড়া এই বিশাল উপজাতিগুলোর মাঝে আর কোনো মিল ছিল না। তুকী ছিল 
সেই ভাষা। (তবে এই তথ্যটি কেবল তৎকালীন সংস্কৃত আর সিরীয় ভাষায় 
লিখিত ছিল) ৷ আর ভাষাটি ছড়িয়ে পড়তে থাকে, মূলত যুদ্ধযাত্রার কারণে ৷ 

তারা পশ্চিমেও যায় এবং তারা বিশাল ব্যাপ্তিতে ছড়িয়ে পড়ে । মধ্য এশিয়ার 
সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিতে তারা একত্রিত হয়। আবার চীনা আর দ্রুত সম্প্রসারিত 
হওয়া আরব রাজত্বের কারণে ছড়িয়ে যায়। তথাকথিত Estar ছিল পৌন্তলিক। 
উইঘুর আর কারলুক এবং কালো ক্যাথিবাসী সবারই নির্দিষ্ট দিন ছিল। এরপরে 
আসে চেঙ্গিস খানের মোঙ্গলরা। এরা তাদেরকে বেশ খানিকটা ছড়িয়ে দেয়। 
এরপরে এদের বেশিরভাগ অংশ মোঙ্গলদের সঙ্গে বিলীন হয়ে যায়। 

এই সব উপজাতি তাদের নিজেদের নাম বজায় রেখেছে। যদিও তীরা 
যেভাবে মিশে গেছে কিংবা আলাদা হয়ে অন্যদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সেইভাবে 
নামেও বিভিন্নতা এসেছে। কিরঘিয আর কারাইতরা আজও বেঁচে আছে। বারলাস 
গোত্রটি সব সময় যুদ্ধ করত। অবশেষে নদীর অপর পারে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। 
কথিত আছে, তাদের একজন নেতা ছিল ‘কারচার’ বা মোঙ্গল রাজপুত্রের প্রধান 
সেনাপতি | 

এই সময়ে, অর্থাৎ চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পরে, আর তিমুরের মৃত্যুর আগে, 
বিদ্বান ব্যক্তির এই গোত্রের নামকরণ করেন ‘তুকী’ আর প্রতিবেশীরা তাদের বলত 
তাতার। অনেকটা মোঙ্গল-এর সমার্থক | তবে স্কটল্যান্ডের মতো তারাও তাদের 
পারিবারিক নাম বজায় রাখত। তারা বিভিন্ন বর্ণমালা লিখতে শেখে ৷ এবং তাদের 
অনেক কিছুই পরিবর্তিত হয়ে মুসলমানদের সঙ্গে মিশে যায়। অন্যরা বৌদ্ধ হয়ে 
যায়। বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের পাতায় তাদের পাওয়া যায়। প্রায় সবক্ষেত্রেই 
সমস্যা তৈরি করেছিল | তিমুর তাদের প্রায় সকলকে শায়েস্তা করেন। 

এটা মনে হতে পারে যে, কখনোই কোনো তুকী সাম্রাজ্য বা তুকী জাতি ছিল 
না। ওথমানলিস, অনেকসময় “ওসমানলিস' উচ্চারণ করা হয়, আর প্রায়ই লেখা 
হয় “অটোমান'-এরা ছিল ভবঘুরে তুর্কোমান। এরা কোনো সার্বভৌম জাতির 
উত্তরসূরি না। তারা ইউরোপের কিছু অংশ জয় করে এবং সেখানে বিয়েও করে। 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পূর্ব ইউরোপে । তাদের ভাষা বেশিরভাগ আরবি আর পার্সির 
মিশ্রণ। তারা কখনোই তুকী ছিল না। 

ব্রুসেডের ইতিহাসবিদ টায়ার-এর গুড উইলিয়াম এই ধাঁধার খুব কাছাকাছি 
আসেন যখন তিনি বলেছিলেন “তুর্কী মানে একজন শাসক | আর “তুর্কোম্যান' 
মানে বাউগুলে। 

ওথমানলিসদের অবস্থা কিছুটা অযৌক্তিক। ইউরোপীয়রা তাদেরকে বলে 
“তুকী'। এবং একসময় তারা তা কিছুটা মেনে নিতে বাধ্য হয়। আমাদের 
ইতিহাসের “তুকী" বলতে বর্তমান “তুকী' অধিবাসীদের বোঝানো হয়নি । এরা এই 
দশকের আগে পর্যন্ত ছিল “ওসমানলি ভিলায়তি' বা ওথমানদের দেশ । 
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১১ 
বৃদ্ধ এবং পর্বত 


যখন তিনি পারস্য পেরোচ্ছিলেন, মসিয়ে মার্কো পোলো, হাসান ইবনে সাবার 
অনুসারীদের নিয়ে বিভিন্ন গল্প শুনেছিলেন। এরা আততায়ী হিসেবেই পরিচিত। 
এখানে শখের চেয়ে সত্যই বেশি ছিল। ব্যাপারটার দিকে একটু নজর দেয়া যেতে 
পারে। 

একটি নির্দিষ্ট উপত্যকাকে ঘিরে দিয়েছিলেন, এবং পরে তিনি তা সবচেয়ে বড় 
আর সবচেয়ে সুন্দর বাগানে পরিণত করেছিলেন | সেখানে ছিল প্রত্যেক রকমের 
ফল। সেখানে অনিন্দ্য সুন্দর একটি প্যাভিলিয়ন আর একটি রাজপ্রাসাদ তৈরি 
করা হয়েছিল। কল্পনাতীত এই স্থাপনা সোনার তৈরি কারুকাজ আর চিত্রকলা 
দিয়ে ঢাকা ছিল। 

“সেখানে ক্ষুদ্ৰ জলধারাও ছিল। তার ভেতর দিয়ে বয়ে যেত মদ, দুধ, মধু 
আর পানি। সেখানে ছিল পৃথিবীর সুন্দরতম যুবতী রমণীরা। তারা যেকোনো 
বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারত, আর সুরেলা গলায় গান গাইতে পারত। অপূর্ব শৈলীতে 
নাচত বৃদ্ধ মানুষটি চাইতেন যেন তীর লোকেরা সবাই বিশ্বাস করে, এ হচ্ছে 
স্বৰ্গ । 

“তাই বুদ্ধি করে, মুসলিমরা যেভাবে স্বর্গের বর্ণনা দিয়েছে সেভাবেই তিনি 
এটা সাজিয়েছিলেন। সেই বর্ণনায় বাগানটি যেমন সুন্দর হওয়া উচিত, আর 
সেখানে যেমন মদ, দুধ, মধু আর পানির ঝরনা থাকা উচিৎ, আর থাকা উচিত 
সুন্দরী রমণীরা যারা তাদের প্রেমিকের অপেক্ষায় থাকবে, তেমনটাই 
বানিয়েছিলেন। আর এসব দেখে সেই সময়ের সারাসিনরা বিশ্বাসও করত এ হচ্ছে 
“স্বর্গ? | 

“যাদেরকে দেখানোর জন্য বানানো হয়েছিল, এখন আর সেই মানুষদেরকে 
সেই বাগানে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। তিনি এখন ধারণা করছেন তারা হয়ে 
যেতে পারে তার হত্যাকারী । বাগানের প্রবেশদ্বারে রয়েছে ছোট একটি দুর্গ । 
পৃথিবীর সব শক্তিকে আটকে দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে সেটার | প্রবেশ করবার আর 
কোনো রাস্তা নেই। তিনি পুরো দেশ থেকে ১২ থেকে ২০ বছর বয়সী কিছু 
যুবককে সেখানেই, তার রাজসভায়, বসাতেন। সেখানে তিনি তাদেরকে স্বর্গ 
সম্পর্কে গল্প বলতেন। যেমন মুহাম্মদ মুসলিমদের শোনাতেন ৷ সারাসিনরা যেমন 
মুহাম্মদকে বিশ্বাস করত তেমনই তারাও তাকে বিশ্বাস করত। এরপর তিনি 
তাদের তার নিজের বাগান দেখাতে নিয়ে যেতেন। একসঙ্গে চার থেকে ছয়জন, 
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কিংবা দশজন । প্রথমে তিনি তাদেরকে পান করতে দিতেন | ফলে তারা গভীর 
ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। তখন তাদেরকে উঠিয়ে বাগানে নিয়ে যাওয়া হতো। 
যখন তারা চোখ খুলত, দেখতে পেত তারা বাগানে আছে। 

“যখন তারা ঘুম থেকে উঠে দেখত, তারা দারুণ সুন্দর এক জায়গায় আছে, 
তখন তারা ভাবত আসলেই তারা স্বর্গে আছে। সুন্দরী যুবতীরা তাদের সঙ্গে 
খেলত | তারা আর সেই জায়গা ছেড়ে যেতে চাইত না। 

এই রাজপুত্র, যাকে আমরা এতক্ষণ বৃদ্ধ বললাম, তিনি তার রাজসভাকে 
উপকথা ছড়ানো ছিল লোকজন তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত। মনে করত সেও 
একজন পয়গম্বর | তিনি যখন চাইতেন তার একজন “আশিশিন' বা আততায়ীকে 
কোনো কাজে পাঠিয়ে দিতেন। বাগান থেকে একজন যুবককে প্রাসাদে নিয়ে 
আসতে | 

“যুবকটি যখন ঘুম থেকে GAG, দেখতে পেত সে আর স্বর্গে নাই, সে এখন 
একটি দুৰ্গে ব্যাপারটা তার একটুও ভালো লাগত না। তাকে তখন সেই বৃদ্ধের 
সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়া হতো, তারা তাকে দারুণ শ্রদ্ধায় কুর্নিশ করত আর বিশ্বাস 
করে ফেলত ইনিই পয়গম্বর | রাজপুত্র তখন তার কাছে জানতে চাইতেন, সে 
কোথা থেকে এসেছে? যুবক উত্তর দিত, স্বর্গ থেকে । ফলে বাকিরা যারা পাশে 
দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মাঝে আগ্রহ জাগত, সেখানে প্রবেশ করার | 

যখন এই বৃদ্ধের প্রয়োজন হতো কোনো রাজপুত্রকে হত্যা করার, তখন তিনি 
এমন একজন যুবককে ডেকে বলতেন, “যাও, অমুককে হত্যা করে আসো | যখন 
তুমি ফিরে আসবে, আমার ফেরেস্তারা তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে । আর যদি তুমি 
মরেও যাও, তাও আমার ফেরেস্তাদের আমি পাঠাব তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যেতে ৷’ 
আর এভাবে তিনি সবাইকে বিশ্বাস করাতেন। তার কোনো কথার অবাধ্য কেউ 
হতো না। তাদের একটাই ইচ্ছা থাকত, দ্ৰুত কাজ সেরে স্বর্গে ফিরে যাওয়া। 
আর এভাবে সেই বৃদ্ধ তার ইচ্ছেমতো যে কাউকে তার রাস্তা থেকে সরাতে তাকে 
এভাবে হত্যা করতে পারতেন। আর এভাবে সব রাজপুত্রের মাঝে দারুণ এক 
ভীতি তিনি সৃষ্টি করেছিলেন | তারা তাকে সম্মান করত, তার কথামতো চলে শান্তি 
বজায় রাখত | 

(আততায়ী বা were’ যেসব এশিয় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে হত্যা 
করিয়েছিলেন তাদের সূচি বেশ বড়। তাদের মধ্যে ছিল মিসরের খলিফা, 
আলেপ্পো, দামাস্কাস আর মসুলের রাজপুত্র । এর সঙ্গে ত্রিপলির কাউন্ত রেমন্ড। 
এই আততায়ী একজন মোঙ্গল রাজপুত্রকে হত্যা করার ভুল করেন আর তখন 
তাদের বেশিরভাগ শক্ত ঘাঁটি মোঙ্গলরা ধ্বংস করে দেয়। তিমুর বাকি কাজ সম্পন্ন 
করেন।) 
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১২ 
তাব্রিজের বিশাল আর চমৎকার শহর 


এশিয়ার এই বৃহৎ শহরটি সম্পর্কে আন্দাজ পেতে দারুণ কল্পনা শক্তির প্রয়োজন | 
আজ তাব্রিজ আর্মেনিয়া আর ক্যাম্পিয়ানের মাঝের একটি ধ্বংস হয়ে যাওয়া ঘুমন্ত 
শহর ছাড়া আর কিছু না। পাৰ্শ্ববৰ্তী মসুল, সেখানকার তেলের খনির দখল নিয়ে 
বিতর্কের জন্য, তাবিজের চেয়ে বেশি পরিচিত। 

তিমুরের সময় তাব্রিজ প্রথম দিকের ইউরোপীয়রা কখনো তাউরিজ 
লিখেছেন। বিশ্ববাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। সেখানে খোরাসান রাজপথ দক্ষিণের 
বাগদাদ, পারস্য আর উপসাগরীয় অঞ্চলের পথের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। যারা সেই 
সময় সেই এলাকা ভ্রমণ করেছিলেন, তাদের দৃষ্টিতে দেখলে আমরা দেখতে পাব 
নিচের কথাগুলো-__ 

মার্কো পোলো প্রায় ১২৭০ সালে বলেন, টরিস দারুণ বিশাল আর চমৎকার 
শহর। তার অবস্থান এমনই যে বাগদাদ, ভারত আর উষ্ণ অঞ্চল থেকে ব্যবসা 
এখানে আসত | এখানে আর্মেনীয়, নেস্তরিয়ান, জ্যাকবাইট, জর্জিয়া, পার্সি আর 
সবশেষে সেখানকার স্থানীয়রা থাকে৷ এই স্থানীয়রা মুহাম্মদের অনুসারী ৷ 

ভেনিসের আর্কাইভের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, ১৩৪১ সালে 
জেনোয়াবাসীর সেখানে ফ্যাক্টরি ছিল, সঙ্গে ছিল চব্বিশজনের একটি সঙ্ঘ। 
এখানে ফ্যাক্টরি মানে কোনো কিছু তৈরির স্থাপনা না, গুদামঘর বিশেষ | 

১৩০০ সালে দারুণ সম্মানিত পার্সি ইতিহাসবিদ রাশেদ আদ দিন বলেন, 
“তাব্রজে, ইসলামের সম্রাটের (ইল খান বা ঘাজান) নিকট সব ধর্মের দার্শনিক, 
কাশ্মিরের, তিব্বতের, উঘুইর এবং অন্যান্য তুকী জাতির মানুষ, আরব আর 
ইউরোপীয়রা আসত ৷” 

ইবন সায়্যিদ এবং মুস্তাফি থেকে আমরা জানতে পারি, উপকণ্ঠসহ এর 
বাইরের এলাকা ছিল ২৫০০০ ধাপ। অর্থাৎ এর জনস্থাপনা যেমন মসজিদ, 
বিদ্যালয় আর হাসপাতাল, এসবে চকচকে টাইলস লাগানো ছিল | অনেক সময় 
মার্বেল আর লাইমস্টোন। পর্যটকদের জন্য সরাইখানা আর হোটেল ছাড়াও প্রায় 
২০০০০০ বাড়ি ছিল। অর্থাৎ জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ । শোনা যায়, 
একবার ভূমিকম্পে প্রায় ৪০,০০০ হাজার লোক মারা গিয়েছিল। 

ইবনে বতুতা বলেন যে এমনকি কন্তুরি আর সুগন্ধি বিক্রেতাদের আলাদা 
মাৰ্কেট ছিল। যখন তিনি অলংকারের বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি দামি 
পাথরের ঝলকানি দেখেছিলেন | আর দেখেছিলেন দামি পোশাক পরা ক্রীতদাসরা 
এসব অলংকার তাতার রমণীদের দেখাচ্ছে। 
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ফ্ৰা অডেরিক একই রকম কথা লিখে গেছেন “আমি বলছি, বাণিজ্যের জন্য 
পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর শহর এইটি । এখানে প্রতিটি জিনিস পর্যাপ্ত পরিমাণে 
পাওয়া যায়। এটা এতই সুন্দর যে তুমি নিজে না দেখলে বিশ্বাস করবে না। 
এখানকার খ্রিস্টানরা তাদের স্ম্রটকে যত কর দেয় পুরো ফ্রান্সের লোকও তাদের 
রাজাকে এতো কর দেয় না।” 

সপ্তদশ শতকে অভিযাত্রী চারডিন এখানকার জনসংখ্যা হিসাব করেছিলেন | 
যা ক্ৰমান্বয়ে কমে আসে ৫৫২,০০০-এ। 

আশেপাশের এলাকা বাদ দিয়েও এটি সমরখন্দের চেয়ে আকারে বড় ছিল। 
উপশহরসহ দেয়ালের চারপাশে আরো ১০,০০০ ধাপ। ক্ল্যাভিও বলেন, 
সমরখন্দের দুর্গে প্রায় ১৫০,০০০ লোক ছিল। 


১৩ 


তাবিজে Hse 


ক্যাস্টাইল-এর রাজার রাজ-সরকার ক্ল্যাভিও, তাবিজে গিয়েছিলেন। তিনি এর 
পূর্ণ বর্ণনা দেন। অল্প যে কয় জায়গায় তিমুরের শাসন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা 
পাওয়া যায়, তার মাঝে এটি একটি | বিজয়ী তাতার প্রথম তাবিজ প্রবেশ করেন 
ক্লযাভিওর ভ্রমণের পনেরো বছর পূর্বে | 

ক্ল্যাভিওর বর্ণনা বেশ জরুরি । এর মাধ্যমে যে একটি এশীয় শহরের সৌন্দর্য 
কীভাবে একজন ইউরোপীয়কে প্রভাবিত করতে পারে সে সম্পর্কে জানা যায়, তা 
শুধু না, আরো জানা যায় দখল করা একটি মহানগরকে কীভাবে রক্ষণাবেক্ষণ আর 
উন্নত করা যায়। ইউরোপীয় ইতিহাসে, একটি নির্দিষ্ট পাথরের স্থাপনা পুড়িয়ে 
দেয়ার বর্ণনা আছে, যে স্থাপনাটি আগুনে পোড়ানোর কোনো লক্ষণ ছাড়া, আজও 
বর্তমান আছে। তার আক্রমণের সঙ্গে তার ব্যপক ধ্বংসযজ্ঞে উৎসাহ দেয়াটাও 
ছিল ভয়ংকর স্মরণ করা যেতে পারে, যে সকল শহর তীর কাছে আত্মসমর্পণ 
করেছিল, সেসব শহরের কোনো ক্ষতি তিনি করেননি । আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 
তিনি জনস্থাপনা যেমন মসজিদ, পাঠের স্থান, পানির স্থাপনা, বিদ্যালয়, আর 
সমাধির কোনো ক্ষতি না করার নির্দেশ দিতেন। ফলে আমরা প্রায়ই দেখি এশীয় 
পর্যটকরা শহরের বর্ণনায় বলেছেন জনবহুল আর যুদ্ধে তেমন কোনো ক্ষতি 
হয়নি। তীর মৃত্যুর পরে এই একই জায়গা ইউরোপীয় ইতিহাসে বর্ণনা করা 
হয়েছে যুদ্ধে বিধ্বস্ত ধ্বংসাবশেষ হিসেবে | 

এই ভুল বোঝাবুঝির একটি কারণ আছে। ইউরোপীয় বক্তারা সমরখন্দের 
সবচেয়ে দূরবর্তী প্রদেশগুলো সম্পর্কে ভালো জানতেন-_দক্ষিণ রাশিয়া, পশ্চিম 
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এশিয়া মাইনর, সিরিয়ার উপকূল, পারস্যের একদম দক্ষিণ সীমা আর ভারত। 
এসব এলাকার পুনর্গঠনের ব্যাপারে তিমুরের ইচ্ছা ছিল খুবই কম। তার বদলে, 
যা কিছু মূল্যবান সেখানে ছিল, তা তিনি সমরখন্দে নিয়ে যেতেন। তার নীতি ছিল 
যুদ্ধক্ষেত্রকে আবর্জনার মতো ত্যাগ করা আর নতুন সাম্রাজ্য নিৰ্মাণ করা । আর 
এটাই পারস্য, সমরখন্দ আর বর্তমান আফগানিস্তানে শাহরুখের সাম্রাজ্যের 
সৌন্দর্যের মূল ভিত্তি ছিল। এর ফলে ঘাজনি থেকে তাবিজ পর্যন্ত দুই হাজার 
মাইল, যা প্রায় মূল ইউরোপের সমান এলাকা, সেই এলাকাজুড়ে সৃষ্টি হয়েছিল 
পারস্য স্থাপত্যের স্বর্ণ যুগের | এই এলাকাকে বোধহয় তিমুরের স্থাপনা বলা যায়। 
শুধু তাবিজ ছাড়া বাকি এলাকা ইউরোপীয়দের কাছে কয়েক শতাব্দী প্রায় অজানা 
ছিল। 

ক্লাভিও বলেন ডান দিকের পাহাড় থেকে বিশাল এক নদী শহরের দিকে 
নেমে গেছে। শাখা উপশাখায় ভাগ হয়ে পথের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে। রাস্তাগুলো 
খুব সুন্দরভাবে সাজানো, সঙ্গে আছে অনেক দরজাবিশিষ্ট বিশাল সব স্থাপনা । 
এখানে অফিসাররা দোকানগুলোকে পাহারা দিচ্ছে। এখানে তারা অনেক কিছু 
বিক্রি করে কাপড়, Pre, তুলা আর অন্যান্য জিনিস আর এই শহরের রয়েছে খুব 
ভালো বাণিজ্য। 

এখানে এক জায়গায় লোকেরা সুগন্ধি আর নারীদের জন্য রঙের সরঞ্জাম 
বিক্রি করেন। রমনীরা নিজদের আকর্ষণীয় করতে আসে । রমণীরা নিজেদের সাদা 
একটি কাপড়ে জড়িয়ে এদিক-ওদিকে ঘুরে বেড়ায় | তাদের চোখের সামনে জাল 
ঝুলে থাকে। 

বিশাল অষ্টালিকাগুলো খুব কৌশলে থিসের মোজাইক আর নীল ও সোনালি 
কাজে সজ্জিত করা আছে। যারা একে অপরকে ঈর্ষা করে, তারা বলে এই সুন্দর 
কাজগুলো বেশ ধনী লোকগুলোর কাজ | আর তাই প্রত্যেকে চায় সবচেয়ে সুন্দর 
কাজ করতে | আর এভাবেই তারা তাদের সম্পদ খরচ করে। এসব স্থাপনার: 
পাশে আছে একটি সুন্দর বাড়ি। দেয়াল দিয়ে ঘেরা। খুবই সুন্দর আর 
বিলাসবহুল । সেখানে প্রচুর ঘর । তারা বলে, ব্যাবিলনের সুলতান তাকে যে সম্পদ 
দিয়েছিলেন, তা দিয়ে সুলতান ওয়াইস এই ঘর বানিয়েছিলেন। 

প্রচুর বণিক এখান দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করে বলে তাব্বিজ শহর বেশ 
ধনী ৷ তারা বলে, আগে এই শহরটি বেশ জনবহুল ছিল। এমনকি এখনো এখানে 
দুই লক্ষ লোকের বাস। এখানে অনেক বাজারের স্থানও আছে। সেখানে খুব 
পরিষ্কার আর সুন্দর মাংস বিক্রি করে। বিভিন্ন উপায়ে রান্না করে। প্রচুর ফলও 
পাওয়া যায়। 

এই শহরের রাস্তায় এবং চারকোনায় প্রচুর ঝরনা আছে। গ্রীষ্মকালে তারা 
সেসব বরফ দিয়ে ভরে দেয়। যেন মানুষজন এসে পানি পান করতে পারে তাই 
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ব্রাশ আর তামার জগ কাছে রেখে দেয়। তাব্রিজের ম্যাজিস্ট্েটকে ‘দারোগা’ বলা 
হয়। তিনি রাষ্ট্রদূতকে বেশ সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানান। 

এখানে অনেক সুন্দর আর ব্যয়বহুল মসজিদ আছে। আমার ধারণা পৃথিবীর 
মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর গোসলখানা | যখন ABTS চলে যেতে চাইলেন, তাকে এবং 
তার অনুচরদেরকে ঘোড়া দেয়া হলো। এখানে দেশের শাসকের কাছে তৈরি 
ঘোড়া ছিল। তার কাছে যারা আসে তারা যেন দিনে এবং রাতে বিরাম ছাড়াই 
আছে। 


১৪ 


তিমুরের তাবু প্রাসাদের খুব সুন্দর এক বর্ণনা দিয়ে গেছেন ক্ল্যাভিও ৷ তিনি একে 
বলেছেন এক বিশাল আর সম্পদশালী প্যাভিলিয়ন ৷ 

“একশত ধাপ চওড়া চতুষ্কোণ আকারের ঘরের ওপর ছিল গোলাকার ছাদ | 
অনেকটা সিন্দুকের মতো । ছাদটি আছে মানুষের বুকের মতো চওড়া বারোটি 
থামের ওপর । প্রতিটি থাম সোনালি, নীল আর অন্য রং দিয়ে রাঙানো । যখন 
তারা তাবুটি খাটায় তখন তারা চাকা ব্যবহার করে। গাড়িতে যেমনটা করা হয়। 
মানুষরা সেই চাকা ঘোরায় আর এভাবে বিভিন্ন দিকে দড়ি বাঁধতে তা সাহায্য 
করে। 

প্যাভিলিয়নের ছাদ থেকে Picea কাপড় ঝুলে পাশাপাশি ঢেউয়ের মতো 
তৈরি করে রেখেছে | এই চৌকোনা প্যাভিলিয়নের বাইরে বেদি আছে আর সেখান 
থেকে প্রায় পাঁচ শত শক্ত দড়ি টানা দেয়া আছে। আর ভেতরে সোনার সুতার 
কারুকাজ করা মখমলের কার্পেট বিছানো । চার কোনায় চারটি ডানা গোটানো 
ঈগলের মূৰ্তি প্যাভিলিয়নের বাইরের দিকটা কালো, সাদা আর হলুদ দাগ টানা 
সিন্ধের কাপড় দিয়ে মোড়ানো | 

প্রত্যেক কোনায় একটি উঁচু থাম আছে। এর ওপরে আছে তামার একটি বল 
আর অৰ্ধচন্দ্ৰ ৷ প্যাভিলিয়নের একেবারে ওপরে সিল্কের কাপড়ে ঢাকা একটি মিনার 
আছে। তার ওপর আরেকটি ছোট মিনার আর আছে একটি প্রবেশদ্বার । 

প্যাভিলিয়নটি এতটাই বড় আর উঁচু যে বেশ অনেক দূর থেকে দেখলে 
এটাকে: একটা দুর্গের মতো দেখায় | দারুণ সুন্দর দেখতে এই স্থাপনাটি বর্ণনার 
চেয়েও বেশি সুন্দর ৷’ 


www.pathagar.com 


দুনিয়া কাপানো তৈমুর লং ২২৫ 


তিমুরের পূর্বে পারস্যের গম্বুজ স্থাপত্য সুচালো ধাঁচের ছিল, আর ভিত্তি থেকে 
বাইরের দিকে স্ফীত হতো ati তিমুরের প্রথম দিকের স্থাপনাগুলোয় এই 
পরিকল্পনার কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। বিবি খানম এবং তার নিজের 
সমাধি, গুর আমিরে, রাজকীয় স্ফীতাকার গম্বুজ দেখা যায় যা এই পরের দিকে, 
ভারতের মোগল আমলের স্থাপনাগুলোয় দেখা যায়, এবং আরও পরে রাশিয়ায়, 
এই স্ফীত করবার প্রবণতা অনেক বেশি বেড়ে যায়। 

“দ্যা Re ate ইভোলিউশান অব দ্যা ডোম ইন পারসিয়া" গ্রন্থে কে.এ.সি 
ক্রেসওয়েল বলেন, “ভারত আক্রমণের সময় এমন কোনো গম্বুজ তিমুরের পক্ষে 
দেখতে পারার কথা না, কারণ উত্তর ভারতের সমাধিগুলোতে এ ধরনের নকশা 
ছিল না। একটিই মাত্র মসজিদ যেখানে এমন স্থাপনা দেখতে পাওয়া যায়, তা 
ছিল দামেস্কের উমাইয়াদ মসজিদে ৷ আর এটা ছিল কাঠের তৈরি । আর সেটাও 
শহরে আগুন লাগার সময় পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এটা ছিল বেশ বিশাল আর 
রাজকীয় | সমতল থেকে বেশ অনেক উচু ৷ আর তিমুর যেখানে এক মাস ছাউনি 
করেছিলেন সেখান থেকে এক মাস সময় তিনি সেটাকে দেখতে পেয়েছিলেন। 

“এমন স্থাপনা দেখে তিমুর মুগ্ধ না হয়েই পারেন না। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ 
করে তিনি এই বিশাল স্থাপনার প্রশংসা করেছিলেন। মধ্যযুগের ইসলাম ধর্মের 
এটি একটি বিস্ময় ছিল। ভারতের নকল করার চেয়ে তিনি সম্ভবত সমরখন্দে এই 
স্থাপনার সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ. পুনরায় নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন ৷ তিমুর যে 
স্থাপত্যের বেশ কদর করতেন সে ব্যাপারে বেশ অনেক প্রমাণ আছে। পুরনো 
দিল্লির জুমা মসজিদ দেখে তিনি বেশ পছন্দ করেছিলেন। এর একটি মডেল তিনি 
সঙ্গে করে নিয়ে যান। তিনি কুতুব মিনারও বেশ পছন্দ করেন। আর তাই 
সমরখন্দে একই রকম স্থাপনা তৈরি করার জন্য কারিগর সাথে করে নিয়ে যান। 
তবে তার সেই ইচ্ছা কখনো পূরণ হয়নি ৷’ 

মিস্টার ক্রেসওয়েল ব্যাখ্যা করে বলেন, বিবি খানমের গম্বুজ আর দামেস্কে 
ধ্বংস হয়ে যাওয়া গম্থুজটির মাপ একই রকম ছিল। দামেস্ক থেকে ফিরে আসবার 
পরে এইটি ছিল সম্পন্ন করা প্রথম স্থাপনা । প্রায় দুই বা তিন বছর ধরে স্থাপনাটি 
তৈরি হয়েছিল। তিমুর যে দামেক্কে থাকা একমাত্র উদাহরণটিকে নকল করে 
বানিয়েছিলেন এ ব্যাপারে খুব বেশি সন্দেহ নেই। 
যেকোনো কিছুর ওপর এই গম্বুজ দেখতে পাওয়া যাবে । মনে হবে যেন আকাশে 
ভেসে আছে।' 
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তিমুরের ইচ্ছায়, তার রাজকোষের প্রচুর অর্থ ব্যবহার করে, এই স্ষীতাকার 
TROT তার সন্তানদের জন্য এই এতিহ্যবাহী স্থাপনাগুলোতে পুনর্নিমান করা 
হয়। তার উত্তরসুরি, মোঘলরা, পরে তা ভারতে নিয়ে যায়। সর্বপ্রথম তা দেখতে 
পাওয়া যায় হুমায়ূনের সমাধিতে | আর অবশেষে দেখা যায় তাদের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি 
তাজমহলে। 


১৬ 
মাথার খুলির পিরামিড 


ইউরোপীয় ইতিহাসে, কোনো তাতার যোদ্ধার, শত্ৰু মাথার খুলি দিয়ে মিনার 
করেছিলেন বললে, তিমুরকে নির্দেশ করা হয়। ঘটনাটি এতই ভয়ংকর আর নিষ্ঠুর 
এক চিত্র ফুটিয়ে তোলে, যে প্রতিটি ইতিহাসের বইয়েই এই বর্ণনা দেয়া হয়। 
তবে বর্তমানের নমনীয় সভ্যতার আঙ্গিকে তিমুরকে বিচার করা যাবে AT ৷ 

তাঁর নিজের সময়ের চিত্র যদি দেখি, হেরাতের মালিক এবং অন্যান্য 
রাজপুত্ররাও এরকম বিজয় স্থাপনা তৈরি করেছিলেন। তিমুরের সঙ্গে তাদের 
পার্থক্য শুধু এই যে তাদেরগুলো আকারে ছোট ছিল। 

গণহত্যার ব্যাপারেও কথাটা প্রযোজ্য । এটা মনে রাখা জরুরি যে তাতার 
বিজয়ী এমন একসময়ে বাস করতেন, যেখানে ক্ষমা ছিল দুর্বলতার নিদর্শন। 
আমরা দেখতে পাব ইউরোপীয় রাজপুত্ররাও সেই সময়ে ক্ষমার ব্যাপারে খুব কমই 
আগ্রহী ছিল ব্ল্যাক প্রিন্স লিমোজীয়দের কসাইখানা বানিয়েছিলেন, আর নেকড়ে 
যেভাবে ভেড়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ডিনান্টে সেভাবে হত্যা করা হয় বুরগুন্ডির 
চার্লসকে। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যেন তাদেরকে সাথে করে বয়ে বেড়াতে না হয়, 
সে কারণে আ্যাজিনকোর্টে ইংরেজরা ফরাসী বন্দিদের হত্যা করে । নিকোপলিসে 
ইংরেজ, জার্মান, আর ফরাসিরা যুদ্ধের আগেই সাবীয় আর তুকী যোদ্ধাদের 
গণহারে হত্যা করে। তিমুরের আদেশে হওয়া গণহত্যাগুলো ছিল অনেক বেশি 
বড় আকারের ৷ এটাই পার্থক্য | 

কর্নেল MAH ব্যাখ্যা করে বলেন, তিমুরের দেয়া গণহত্যার এই আদেশ ছিল 
একেবারেই অপরিহার্য সামরিক প্রয়োজন। যদিও এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকবে 
তারপরও বলা যায় তৎকালীন অন্যান্য শাসকদের চেয়ে সমরখন্দের সম্রাট ছিলেন 
অনেক বেশি সহনশীল | একটি গল্প বলা হয়, যে প্রতি আক্রমণের সময় তার 
তাঁবুতে প্রথম দিন সাদা কাপড় ঝোলানো থাকত। এর অর্থ হচ্ছে শহরবাসীদের 
মধ্যে যদি কেউ আত্মসমর্পণ করে তবে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে। দ্বিতীয় দিন 
লাল কাপড় ঝোলানো হতো, এর অর্থ, এখন যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে 
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তাদের নেতাদের অবশ্যই মরতে হবে। এরপরে ঝোলানো হতো, কালো। এর 
অর্থ এখন তারা একটা জিনিসই খুঁজতে পারে, কবর এই গল্পের সত্যতার ব্যাপারে 
খুব ভালো সমর্থন পাওয়া যায় না, তবে মানুষটির চরিত্র অনেকটা এরকমই ছিল। 

হেরাতের ক্ষেত্রে, প্রথম আক্রমণের সময় আচরণ বেশ নমনীয় ছিল তবে 
দ্বিতীয়বার ছিল ভয়ানক । বাগদাদ প্রথমবার মুক্তিপণ দিয়ে রক্ষা পেয়ে যায়, আর 
দ্বিতীয়বার ধ্বংস হয়ে যায়। আমরা পড়েছি যে, উরগাঞ্জ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, 
তবে এর পরে আমরা জেনেছি যে তা পুনরায় তৈরি করা হয়েছিল । 

চেঙ্গিস খানের মতো হিংস্রতা যদি তার স্বভাবে থাকতো তবে কখনই দ্বিতীয় 
আক্রমণের প্রয়োজন হতো না। কিন্তু তিনি প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহের ব্যাপারে বেশ নির্দয় 
ছিলেন। 

তাঁর নিজের অনুসারীরা তাকে নিষ্ঠুর বলত না। কেবল তার শত্রুরা তাকে 
নিষ্ঠুর বলত । আরাবশাহ ছাড়া বাকি এশীয় ইতিহাসবিদরা তার নিষ্ঠুরতার বদলে 
তীর প্রাপ্তির সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন । তিনি তাকে ঘৃণা করতেন। তিনি অন্যদের 
জীবন ছারখার করে দিয়েছেন, তবে তার নিজের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন বেশ 
বেপরোয়া । 


১৭ 


তিমুরের স্বভাব 


ইতিহাসে, খুব কম মানুষই সমরখন্দের এই অধিকর্তার মতো এতটা ঘৃণিত 
হয়েছিলেন, আবার এতটাই ভালোবাসা পেয়েছিলেন। তার রাজসভায় থাকা 
দুইজন ইতিহাসবিদ তাকে একজন সাক্ষাৎ শয়তান আবার একজন অপ্ৰতিদ্বন্দী 
একনায়ক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। 

ইবনে আরাবশাহ তাকে বর্ণনা করেছেন নিষ্ঠুর হত্যাকারী, দুর্দান্ত চতুর আর 
বিদ্বেষের শিরোমণি বলে। 

শরীফ আদ দিন বলেন, ‘সাহস তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ তাতার সম্রাট করেছিল। 
পুরো এশিয়া তার করে দিয়েছিল ৷ চীনের প্রান্ত থেকে গ্রিস পর্যন্ত... সকল দেশ 
কোনো মন্ত্রী ছাড়া তিনি নিজেই শাসন করেছিলেন তার কথামতো যারা চলত না, 
প্রচণ্ড কঠোরতার সঙ্গে শাস্তি দিতেন । তিনি ন্যায়বিচার পছন্দ করতেন । তার 
রাজত্বে অত্যাচার করলে কেউ রক্ষা পেত না, শাস্তি তার হতোই জ্ঞানার্জন আর 
জ্ঞানী মানুষকে তিনি শ্ৰদ্ধা করতেন। চিত্ৰকলার উৎকর্ষতার জন্য প্রতিনিয়ত তিনি 
চেষ্টা করতেন । কোনো পরিকল্পনা তৈরি করতে আর তা সুচারুভাবে সম্পাদন 
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করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন দুর্দান্ত সাহসী | যারা তার জন্য কাজ করত, তাদের 
প্রতি তিনি বেশ দয়ালু ছিলেন।' 

আধুনিক বক্তাদের মধ্যে স্যার পার্সি সাইকস আর লেওন কাহুন শরিফ আদ 
দিন এর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হন। আর্মেনিয়াস ভ্যা্থেরিরও একই মত। 
এডয়ার্ড জি ব্রাউন, স্যার জন ম্যালকমের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- 

“তিমুরের মতো একজন নেতা অবশ্যই তার সেনাদের জন্য অনুকরণীয় 
ছিলেন... তিনি সমাজের অন্যান্য বর্গের মতামতের কোনো তোয়াক্কা করতেন AT 
এই সম্রাটের উদ্দেশ্য ছিল, বিজয়ী হিসেবে খ্যাতি অর্জন। সমৃদ্ধশালী এক শহর 
ধুলায় মিশিয়ে দেয়া হয়, অথবা একটি প্রদেশে গণহত্যা চালানো হয় এই 
সমীকরণ মাথায় রেখে যে, এর ফলে জনগণের মাঝে ভয়ংকর এক প্রভাব পড়বে। 
আর তখন তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সুবিধা হবে ৷ তিমুর যোদ্ধা হিসেবে যদিও 
দুর্দান্ত ছিলেন, তবে সম্রাট হিসেবে কিন্তু ছিলেন খুবই জঘন্য । তিনি ছিলেন 
ক্ষমতাবান, সাহসী এবং দয়ালু। আবার তেমনি ছিলেন উচ্চাকাজ্কী, নিষ্ঠুর আর 
অত্যাচারী । তার নিজস্ব খ্যাতির তুলনায় মানুষের সুখকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান 
করতেন তার বিশাল ক্ষমতার কোনো ভিত্তি ছিল না। তার খ্যাতির কারণেই তা 
টিকে ছিল আর তাই যে মুহূর্তে তিনি মারা যান, পুরো সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। 
তার সন্তানরা এর কিছু অংশ দখলে রাখে। তবে কেবল ভারতে তারা বেশ 
অনেকটা সময় তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। সেই দেশে আমরা 
এখনো সেই মোঘল সাম্রাজ্যের উৎকর্ষতার কিছু নিদর্শন দেখতে পাই। তার 
ভেতর আমরা মানুষের উদারতার ক্রমাবনতি দেখতে পাই৷ আর অবাক হই মাত্র 
কয়েক শতকে এই মহান তিমুরের বংশধরদের পরিণতি দেখে 1 

ম্যালকম যখন এ কথাগুলো লেখেন তখন ভারতে একজন পুতুল রাজা 
সিংহাসনে ছিলেন। ব্রাউটনের মতো তিনিও পারস্যের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী 
ছিলেন। এই বইয়ে তিমুরকে দেখবার চেষ্টা হয়েছে তার জনগণের দৃষ্টি দিয়ে। 
তাঁকে ঘৃণা করা কোনো বন্দির চোখ কিংবা ইউরোপ, পারস্য আর ভারতের 
ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিকোণ দিয়ে না। 


১৮ 
তিমুর এবং উপাসনালয় 


তাতার অধিপতি যে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন না, এটা অনেকটাই, 
প্রতিষ্ঠিত সত্য । বরং তিনি চলতেন নিজের ইচ্ছেয়। ধর্মের প্রতি তার সত্যিকারের 
অনুভূতি সম্পর্কে খুব নিশ্চিতভাবে আমরা বলতে পারি না। কিন্তু অনেকসময় 
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এমন বলা হয় যে ইসলাম ধর্মকে মহিমান্বিত করার এক গভীর অনুভূতি এই 
মুসলমান ব্যক্তিটির ভেতরে অন্তর্নিহিত ছিল। তবে এই বক্তব্যর স্বপক্ষে তথ্য 
উপাত্ত খুঁজে দেখা উচিত। আর তার নিজের করা কাজকে আমরা সবচেয়ে বড় 
প্রমাণ হিসেবে দেখতে পারি। 

তিনি কখনো ইসলামিক নাম গ্রহণ করেননি | সাধারণত ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা 
এ ধরনের নাম রাখতেন। যেমন হারুন উর রশিদ, যার অর্থ আশীর্বাদপুষ্ট 
শক্তিশালী । যেমন নুর আদ দিন বা বিশ্বাসের আলো। তিনি তার পুত্রদের নামও 
সেভাবে রাখেননি । জাহাঙ্গীর যার অর্থ বিশ্বের অধিকর্তা আর শাহরুখ শব্দের অর্থ 
মুহাম্মাদ । তবে এই নামকরণটি তিনি করেননি । 

তিনি কখনো মাথা মুণ্ডন করেননি। কখনো পাগড়ি পরেন নি। কিংবা 
উপাসনালয়ের পোশাকে যেমন আলখেল্লা ব্যবহার করা হয়, তেমন কিছুও পরিধান 
করেননি। তিনি এবং তার তাতারদেরকে তাদের প্রতিবেশীরা বলত, ' অর্ধ- 
মুসলিম । কখনো বলত অন্যপক্ষের লোক কখনো 'প্যাগান" বা মূর্তি পূজারি। 
ইসলামের সত্যিকারের নেতা ছিল মিসরের খলিফা আর “ওথমানলিস'-এর 
সুলতান। এরা তিমুরকে 'প্যাগান' অত্যাচারী (তিনি তা ছিলেন না) হিসেবেই 
দেখতেন। আর তাকে শত্রু হিসেবে বেশ ভয় পেতেন। তাতাররা ছিল নতুনভাবে 
ধর্মান্তরিত হওয়া ৷ ধার্মিক হওয়ার পূর্বে তারা ছিল সৈন্য । 

ইউরোপের খ্রিস্টান রাজপুত্রদের মধ্যে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক তৈরি করতে 
চেয়েছিলেন তিমুর। সেই সময় তুকীরা তা মানতে রাজি ছিল না। আর যেভাবে 
তিনি সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন তাতে তিনি নিজেকে ইসলামের একজন 
রাজার আদল দিতে চাননি। প্রায় সব মুসলিম শাসকরাই এমনটা করতেন | পবিত্ৰ 
শহর যেমন মেশেদ, মক্কা আর জেরুজালেম কোনো শহরের প্রতিই তিনি কখনো 
মনোযোগ দেননি । তবে তার চলার পথে যেসব দরগাহ পড়ত সেখানে তিনি 
নিয়মিত যেতেন হতে পারে তা নীতি আবার হতে পারে দুর্বলতা । 

তিনি যে উপাসনালয়ের নিয়ম-কানুন মেনে চলভেন আর বেশ কিছু 
উপাসনালয় স্থাপনা তিনি ধ্বংস করেননি আর নিজের পছন্দ অনুসারে মসজিদ 
বানিয়েছিলেন, এসব তথ্য খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না। সেই সময়ের ইউরোপে 
দৈনন্দিন জীবন চার্চের নিয়ম অনুসারেই চলত । বেশিরভাগ জনস্থাপনা হয় 
মসজিদ ছিল নয়তো সমাধি কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। তিমুরের বেশিরভাগ 
আচরণ ঠিক করতেন। 

দুইবার তিনি তার বিরুদ্ধে অংশ নেয়া একটি সেনাদলের খ্রিস্টান অংশকে 
গণহত্যা করেন কিন্তু মুসলিমদের ছেড়ে দেন। ব্যাপারটা বেশ উল্লেখযোগ্য 1 তবে 
এই নির্দিষ্ট Ror সেনারা তাতারদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করেছিল। একটা উদাহরণ 


www.pathagar.com 


২৩০ দুনিয়া কাপানো তৈমুর লং 


তৈরি জরুরি ছিল। অন্যদিকে, অন্তত তিনবার তিনি গাজী বা বিশ্বাসীদের বিজয়ী 
উপাধি নেয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। একবার মস্কোর কাছে, একবার 
কনস্ট্যান্টিনোপলে আর একবার দক্ষিণ ভারতে | খ্রিস্টান আর হিন্দুদের ওপর যুদ্ধ 
ঘোষণা করলেই তিনি তা পেতেন, তবে তিনি তা করেননি । খ্রিস্টান জর্জিয়রা তার 
রাস্তায় এসেছিল, আর তিনি তাদের পদদলিত করে এগিয়ে যান। স্মিরনা ছিল 
এশিয়া মাইনরের বেশ শক্ত ঘাটি। তিনি সেখানে যুদ্ধ যাত্রা করে সেই শক্তি 
কমিয়ে দেন। 

সমরখন্দ আর তাবিজে যে ইহুদি, নেস্তরীয় খ্রিস্টান, মালাকাইত এবং এরকম 
আরো বসতি ছিল তার প্রমাণ রয়েছে। অন্তত একবার তিনি একজন খ্রিস্টান 
বিশপকে তার রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তবে সবচেয়ে নিৰ্ণায়ক যুক্তিটি 
পরিবেশন করেন তার মুসলিম চাটুকাররা, তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তাকে 
নিবেদিতপ্রাণ বিশ্বাসী প্রমাণ করতে ৷ তাদের কেউ বর্ণনা করেন, তিনি ছিলেন সুন্নি 
আর কারো মতে তিনি উদারপন্থি। তিনি নিজে কেবল লিখেছিলেন, “আমি তিমুর, 
আল্লাহর ভৃত্য ৷" 


তথ্যসূত্ৰ 
প্রতিদিনের কার্যক্রমের একটি দিনলিপি আর উপাখ্যান রাখতে। বেশিরভাগ 
অংশই দৃশ্যত লেখা হয় উদুইর আর পার্সি ভাষায় ৷ 

নিজাম ই শাম নামের বাগদাদের একজন লেখক, যিনি ১৪০০ সালের 
শেষের দিকে তার রাজসভায় যোগ দিয়েছিলেন, তাকে তিমুর বিশ্বাস করে এই 
দায়িত্ব দেন। সঙ্গে এই আদেশও দিয়েছিলেন যে নিজাম ই শাম এইসব তথ্য 
থেকে তার সাম্রাজের ওপর খুব সহজ ভাষায় জীকজমকপূর্ণ ইতিহাস লিখবে | 
নিজের কাজ এই সম্রাটের মৃত্যুর এক বছর পূর্বে শেষ হয় আর সম্রাটের কাছে 
“জাফরনামা” বা ‘বিজয়ের পুস্তক’ শিরোনামে উপস্থাপন করা হয়। বইটি ছিল 
পার্সিতে আর জানা মতে এর মাত্র একটি কপিই ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে যা 
এখনো অনুদিত হয়নি | 

সম্মানিত একজন পার্সি, ইয়াজদ-এর আলি, যার ডাকনাম শেরিফ আদ দিন, 
যিনি তাতারদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন আর বেশ কয়েকটি যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, 
তিনি দ্বিতীয় একটি ইতিহাস লিখেন। এটিও পার্সি ভাষায়, এটির নামও ছিল 
‘জাফর নামা'। শেরিফ আদ দিন আসলে নিজামের ইতিহাসটিই, পুঙ্খানুপুভ্খ 
বর্ণনাসহ পুনরায় লিখেছিলেন। সঙ্গে যোগ করেছিলেন তার নিজের পর্যবেক্ষণ | 
আরো যোগ করেন তিমুরের মৃত্যুর পরের ঘটনাবলি। শেরিফ আদ দিন শাহরুখের 
রাজসভায়ও ছিলেন, তার পৃষ্ঠপোষকতায় লেখেন তার লেখা ইতিহাসে তিমুরের 
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উচ্ছৃসিত প্রশংসা করা হয় আর এমন এক ভঙ্গিতে যা ছিল নৃশংস রকম সুসজ্জিত। 
এখান থেকে অবশ্য তিমুরের সাম্রাজ্যের সম্পদের বিবরণ পাওয়া WA! ১৪২৫ 
সালে এই লেখা শেষ হয় আর আরো পরে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। 

এর আগে, মুহাম্মাদ ইবনে ফাজলুলাহ মুসাভির লেখা আসোত তাভারিখ বা 
“সঠিক ইতিহাস’ আসে ১৪১২-১৪১৪-এর মধ্যে | এরপরে আসে হাফিজ আকের 
লেখা “জুবদিতোত তাতারিখ' বা “দুর্দান্ত ইতিহাস’ | তিনি তিমুরের শেষ অভিযানে 
তীর সঙ্গী ছিলেন। আর তিমুরের পৌত্রের নির্দেশে লেখেন ১৪২৩-১৪২৪ সালে। 
এই বইটি খুব বড় একটি সংকলন। খুব স্পষ্টভাবে লেখা তবে এটাও এখনো 
সম্পাদিত বা অনুদিত হয়নি। 

এরপরে আসে সুলতান আহমেদের প্রাক্তন সচিব, আহমেদ ইবনে আরব 
শাহের STS | তাকে সমরখন্দে নিয়ে আসা হয়। তার লেখা “আজাব আল মাকদুর 
ফী নাওয়াব তিমুর' ছিল এই তাতারের প্রতি তিক্তরকমের শত্রুতাপূর্ণ এবং 
একইসঙ্গে “স্যাটায়ার' | তার লেখার ধরন ছিল সংক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কার । তার শেষ 
অভিযান, তিমুরের চরিত্রের প্রতি তার প্রশংসা, বিশেষ করে এই সম্রাটের মৃত্যুর 
পরে সমরখন্দ সম্পর্কে তার বর্ণনা, এই কয়টি কারণে তার লেখাটি বেশ 
মূল্যবান । একটি ল্যাটিন আর ফ্রেঞ্চ অনুবাদে এটি পাওয়া যায়৷ 

এই চারটি কাজের ওপর ভিত্তি করেই এশীয় ইতিহাসবিদরা তাদের 
বেশিরভাগ লেখা লেখেন ৷ এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ মীর খুওয়ান্দের 
“রুযাতা-সাফা', যিনি ১৪৯৮-এ মারা যান। আর তার পৌত্র খাওয়ান্দ আমিরের 
লেখা “হাবিবা সিয়ার', ১৫২৫ সালে। শেষেরটি তিমুর সম্পর্কে অনেক নতুন আর 
দামি তথ্য দেয়, বিশেষ করে মিসর আর সিরিয়ার সঙ্গে তার ব্যবহার সম্পর্কে | 

তিমুরের ক্ষেত্রে প্রাচ্য নিয়ে গবেষণার একটি অন্যতম ধাঁধা তৈরি হয়। তা 
ছিল, ‘স্মৃতিকথা’ আর ‘প্রতিষ্ঠান’ যেগুলো ধারণা করা হয়, তার ছিল। সপ্তদশ 
শতকের প্রথম দিকে আবু তালিব আল হুসাইনি পার্সিদের বেশ অনেক কাজ নিয়ে 
ভারতে আসেন। তিনি যেটাকে তিমুরের স্মৃতিকথা আর তার স্বহস্তে লেখা নোট 
বলেন। লেখাগুলো বেশ স্পষ্ট এবং প্ৰশ্নাতীতভাবে খাঁটি | আর এর বিশ্বাসযোগ্যতা 
নিয়ে প্রায় দেড়শ' বছর ধরে বিতর্ক হয়। 

তাঁর পক্ষের যুক্তিলো হচ্ছে! এর সারাংশ এর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করে; 
এর আবিষ্র্তার নিজের কোনো উদ্দেশ্য ছিল না তিমুরের প্রশংসার মতো বড় 
একটা কাজ নিজে নিজে লেখার । আর সেই কারণে এশীয় পণ্ডিতদের কাছে 
লেখাটি গ্রহণযোগ্য হয়েছে। লেখাটি বাহুল্যবর্জিত আর সুন্দর এবং স্পষ্টভাবে 
লেখা ৷ পূর্বে পার্সিদের বা অন্য কোনো এশীয় লেখকের লেখাগুলোর মতো না। 

আর এর বিপক্ষের যুক্তি হচ্ছে, সমসাময়িক লেখকরা নিজাম, শেরিফ আদ 
দিন এবং বাকিরা এমন কিছুর উল্লেখ কখনো করেননি, যা তিমুরের মৃত্যুর দুইশ' 


www.pathagar.com 


২৩২ দুনিয়া কাপানো তৈমুর লং 


বছর পর্যন্ত তা লুকায়িত ছিল। এর আবিষ্কর্তা আসলে লেখাটি যেটি থেকে তা 
পার্সিতে অনূদিত হয়, তা কখনো দেখাতে পারেননি। . 

এই 'মুলফুজাত' আর “তুজুকাত ই তিমুরই’ পাণ্ডুলিপি হিসেবে ইউরোপে 
নিয়ে আসা হয়েছিল। ১৭৮৪-তে লেখা এবং অনুবাদ প্রকাশিত হয়। 

উনিশ শতকের শেষে এর বিশ্বাসযোগ্যতা মেনে নেয়া হয়। 

এর পক্ষে বা বিপক্ষে নতুন কোনো প্রমাণ এখনো আসেনি । তবে এটা 
অসম্ভব মনে হয়েছে যে তিমুর নিজে এমন একটা লেখা নিজ হাতে লিখেছেন। 
এবং আরো অসম্ভব যে, তিনি যদি লিখেই থাকেন তবে শেরিফ আদ দিন এবং 
অন্যরা এই লেখার ব্যাপারে জানলেন না, আর এই লেখার ব্যাপারে কিছু বলে 
গেলেন না। আবু তালিবের তথ্যের স্বপক্ষে তিনটে যুক্তির দুটি হচ্ছে, তিনি 
তিমুরের উত্তরসূরি শাহজাহানের সময় লেখাটি লেখেন, যিনি এই ধরনের লেখাকে 
বেশ মূল্য দিতেন ৷ লেখার ধরনটা অনেকটা বাবুরের স্মৃতিকথার মতোই AA | 

তৃতীয় যুক্তি হচ্ছে, এই স্মৃতিকথার একটি নিজস্ব যোগ্যতা আছে, এই 
প্রশ্নটির উত্তর ঠিকমতো দেয়া হয়নি। উত্তরটি আছে মূল লেখায়, যেটি তার 
সচিবরা সংগ্রহ করে নিজামের কাছে দিয়েছিলেন | আর এটি হয়তো উদ্ধার করা 
আর সম্ভব না। 
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২.৮ a 
হ্যারল্ড AY) জন্ম ১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯২ ৷ তিনি ছিলেন একাধারে 
ইতিহাসবিদ, চিত্রনাট্যকার এবং উপন্যাসিক । নিউ জার্সির আল পাইন এ 
জন্ম নেয়া মানুষটি খুব অল্প বয়সেই লেখালেখিতে আসেন | কলাদিয়া 

য় অধ্যয়নের সময় এশিয়া এবং এই এলাকার মানুষের 
ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন । পাল্প ম্যাগাজিন জাতীয় পত্রিকা 
দিয়ে যাত্রা শুরু করেন | এক সময় সম্মানজনক আ্যাডভেঞ্চার পত্রিকায় 
যোগ দেন | ১৯২৭ সালে তার লেখা চেঙ্গিস খানের জীবনী দারুণ সাফল্য 
এনে দেয়। এরপরে ১৯৬২ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি বেশ 
অনেকগুলো জীবনী এবং ইতিহাসভিত্তিক বই রচনা করেন | ক্রুসেডের 
ওপর লেখা তার দুই খণ্ডের বইটি দারুণভাবে প্রশংসিত হয় ৷ এর সুবাদে 
সেসিল ডে মেইল, 'ক্রুসেড'-এর ওপর নির্মিতব্য তার চলচ্চিত্রে তাকে 
টেকনিক্যাল আ্যাডভাইজার নিয়োগ করেন ৷ এরপরে তিনি বেশ 
অনেকগুলো চলচ্চিত্রে নাট্যকার হিসেবেও কাজ করেন ৷ ইংরেজির 
পাশাপাশি ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন, পার্সি আর আরবি ভাষায়ও পারদর্শী ছিলেন | 
১৯৬২ সালের ৬ এপ্ৰিল এই মহান ইতিহাসবিদ, লেখক শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন | 


ISBN : 978 984 91474 11 


||| ||| 


